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প্রথম অধ্যায় অতীত কাহিনী 


সুগনাঅনা বিষয় যেমন-তেমন ইতিহাসের কথা উঠলেই তোমরা 
অনেকে ছড়া কাট_হীতহাসে পাতিহাঁন, ভৃগোলেতে গোল এ ছড়া 


, কাটার আসল উদ্দেশ্য হলো ইতিহাস ও ভুগোল সং্নকে* অজ্ঞতা ও 


ভীত প্রকাশ করা। কেন এমন হয়? ইতিহাস বলতে তোমরা বোঝ 
রাজা-রাজড়ার কাহিনী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সন-তারিখ, 
বিভিন্ন ঘটনাপঞ্জী আরও কত কি! তাই পরীক্ষার আগের দিন পড়া মুখন্থ 
করতে করতে অনেকেই হাঁপয়ে ওঠে। অন্ধকার রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে 
আতঙ্কে জেগে ওঠার মত ইতিহাস-ভীতিতে ভোগে । আর তাই তারা ছড়া 
কেটে দায়-দায়ত্বকে এড়াবার চেষ্টা করে৷ 

হীতহাস মোটেই ভয় পাবার গত বিষয় নয়। মার মুখে নিজেদের 
ছেলেবেলার কাহিনী শহনতে কার না মজা লাগে? ঠাকুমা-দাদিমার 
মুখে তাঁদের কালের কথা শোনার জন্য তোমরা অনেকেই কৌতুহলী হও । 
ঠাকুমা-দিদিমারও আগে যাঁরা জন্মেছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা কর । 
তাঁদের ছবি, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি দেখে তাঁদের সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে 
অনুমান করা সেটাও তো এক রকমের ইতিহাস। তাহলে ইতিহাসকে ভয় 
পাবার বিষয় ভাব কেন ? 


১| আমরা ইতিহাস পড়ি কেন? 


বর্তমান সভ্য দুনিয়ায় বিজ্ঞানের নিত্য-নূতন আবিষ্কার উচ ভাবন দেখে 
আত্মহারা হয়ে কখনও ভেব না চিরকাল এমনি ধারাই ছিল । তাই সবার 
আগে তোমাদের জানতে হবে, পৃথিবী আর মানুষের সৃষ্টি হলো কিভাবে ? 
সূর্যকে কেন্দ্র করে পাঁথবী সহ আরও আটাট ( মতন্তরে নয়টি) প্র 
নিয়ে সৌর-পরিবার গড়ে উঠেছে। সর্ষের সঙ্গে কোন একটি সাল 


হ সভ্যতার ইতিকথা 


নক্ষত্রের সংঘর্ষে একদা জন্ম নিয়ে'ছল এই পৃথিবী । সেদিন প্‌থিবাী 
ছিল উত্তপ্ত। পরে শীতল হয় ও জীবজগতের জীবনধারনের উপযোগী 
হয়ে ওঠে | এই পাঁথবার প্রথম প্রাণী__এককোধী জীব আআিবা, তারপর 
স্থলচর- স্তন্যপায়ী, উভচর ও আঁতকায় শ্রেণীর আবিভণব এবং সবশেষে 
বানরজাতীয় প্রাণীর উদ্ভব থেকে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মন:ষ্য জাতির 
সৃষ্ট । এরপর আদম বর্বর জীবন পার হয়ে মানুষ ধীরে ধীরে সভ্য 
নজীবনের পথে পদক্ষেপ করল । সুতরাং এইভাবে পাঁথবীতে মানুষ 
আসার কাহনী লক্ষ কোটি বছরের ব্যাপার । এর পরের পর্যায়ে প্রকবাতর " 
"হাতে অসহায় মানুষের এই পাথবীতে বেচে থাকার জন্য একটানা সংগ্রাম 
-ও প্রাতিকূল অবস্থাকে জয় করার কাহিনী নিয়েই গড়ে উঠেছে গানৃষের 
হাঁতহাস । সেই দীর্ঘ কয়েক লক্ষ বংসরের বিবর্তনের কাহনগ জানার 
জন্যই আমরা ইতিহাস পড়ি । ইতিহাস তাই সমগ্র মানব জাতি ও তার 
ষ্ট সভ্যতার ধারাবাহিক বিবর্তনের পরিচয় দেয় । 
প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ অনুযায়ী মানষের জাবনধারায় 
“্বচিত্রা ঘটেছে। সৃষ্টি হয়েছে নানা জাতি, নানা ভাষা ও নানা মত। 
তথাপি বলা যায়, পাথবীতে একটি জাতিই আছে--তার নাম মানব 
'জাত। মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতিতে পার্থক্য ঘটলেও অন্তরে অন্তরে : 
সেটা কিন্তু এক । সেজন্যই সমগ্র মানব জাতির নিরবিচ্ছন্ন জরযা ত্রার 
উপভোগ্য ও কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী জানার তাশিদেই আমরা 
পড়ি তার অতীত কাহিনী, যার আর এক নাম ইতিহাস । 


২। প্রাচীন যুগের মানুষকে কিভাবে জানা যায় ঃ 


কাঁব তাঁর কক্পনা দিয়ে অতীতকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। শিল্পী 
তাঁর তুলি আর মনের মাধুরী 'মাশয়ে ছবি এ+কেছেন। আর 
এীতিহাসক$ পাকা শিকারীর মত অতীতের অরণ্যে নানা তথ্যের 
সন্ধানে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বোড়য়েছেন। কিছুটা সত্য ইতিহাস আর 
'কিছ-টা অনুমানের ওপর ভর করে জানবার চেষ্টা করেছেন, সৈই 
বিলীয়মান অতীতের -মানব সভ্যতা ও তার ধারাবাঁহক ক্মোীতর 


অতীত কাহিনী ৩ 


হীতহাস। তোমরা এযুগে ছাপাখানার দৌলতে কত রকমারি বিষয়ের, 
বই পড়। সেষুগে লেখার চলন ছিল না। আর যাও নদখন পাওয়া 
'গেছে_তা নিছক সংকেতালাঁপ মাত্র ৷ 

তবে সেযুগের মানুষের ব্যবহার করা অস্ব্শস্ত, মৃৎপান্র ইত্যাদি 
ধনদর্শন থেকেও সেই সুদুর প্রাচীন যুগের কথা জানা যায়। অবশ্য এ 
ব্যাপারে এঁতিহাসিকের সহযোগী হয়েছেন প্রত্বতাত্বকক নৃতাত্বিক আর 
পঢরাতাত্বিকেরা ৷ 

প্রত্রতাত্বকেরা মাটির তলায় খননকাষ” চালিয়ে প্রাচীন সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির ভগ্রস্তপ আবিহ্কারের চেষ্টা করেছেন। সেজন্যই সম্ভব হয়েছে 
স্মেরীয়-মিশরীয়-সিম্ধ্চীনা সভ্যতার মত প্রাচীন সভ্যতাগযীল সম্বন্ধে 
নানান তথ্য সংগ্রহ করা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে পাঞ্জাবে 
সিন্ধু নদের উপনদী রাভি (ইরাবতী )-র তীরে হরপ্পা ও সন্ধ নদের 
তীরে মহেঞ্জোদড়ো দুটি দ্থানের কথা । এখানকার মাটি খুষ্ডে প্রাচীন 
শম্ধ্য সভ্যতার বহ নিদর্শন পাওয়া গেছে । তার মধো--সীলমোহর, নারী 
ও পুরুষ মাত স্নানাগার, নদ্মা, শল্য মজুত রাখার জন্য গোলাঘর, 
দোতলা-তিনতলা বাড়ীর ভগ্নাবশেষ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 

নূতাত্বকেরা পাথরের গায়ে শিলীভূত জীবজন্তুর কঙ্কাল, মানুষের 
হাড়গোড় ইত্যাদি নিদর্শনের সাহায্যে প্রাচীন মানব জাতি ভৌগোলিক 
ও প্রাকৃতিক পরিবেশে কি কি পৃথক পথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী 
হয়োছিল_সেটা সম্পকে অনেক ?কছ অজানা রহস্যের সন্ধান দিয়েছেন। 
অন্ট্রিকক ককেশীয় মজে।লীর ও নিগ্রোবটু নামে চারটি আদিম 
মানবগোষ্ঠী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান ক'রে ভৌগোলিক ও প্রাকীতক 
অবস্থার প্রভাবে রুপ ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আধিকারী হয়েছে তার কথাও 
নূতাত্বিকেরা জানিয়েছেন। 

পু্রাতাত্বকেরা অতীত এাতহা, প্রচালত ধর্মর কাহন ও 'বাঁভদ্ন 


সাংকেতিক লিপির সাহায্যে প্রাচীন হীতহাসের কালানুক্লামক 
রূপান্তরের পরিচয় দিয়েছেন। এমান করেই সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে 


৪ সভ্যতার ইতিকথা 


প্রাচীন সভ্যতার হীতহাসের বহ: চমকপ্রদ ও বিষ্ময়কর বিষয়ের সঙ্গে 
আমাদের যোগসূত্র ছ্াপন। ইতিহাস তাই এখন আর আমাদের 
কাছে মোটেই বিভীষিকা নয়; বরং তা আনন্দদায়ক ও 
কৌত্যহলোদ্দীপক বিষয় ৷ 


অনুশীলনী 
[ক] বড় প্রশ্ন 


১। ইতিহাস বলতে কি বোঝ? 

২। ইতিহাস পড়ার কথ| উঠলে তোমরা ছড়| কাট কেন ? 
৩। আমর! ইতিহাস পড়ি কেন? 

৪ প্রাচীন যুগের ইতিহান কেমন করে জানা যায়? 
[খ] ছোট প্রশ্ন 

১। ইতিহাস মোটেই ভয় পাবার বিষয় নয় কেন? 

২। প্রত্বতাত্বিকেরা৷ কি করেন? 

৩। নৃতাত্বিকের| আমাদের কি কি জানিয়েছেন? 

[গ] বুদ্ধির প্রশ্ন 


১। ভূল উক্তিগুলি শুদ্ধ করে লেখ ঃ 
(ক) নৃতাত্বিকের। মাটির তলায় খনন কার্য চালান । (খ) প্রত্বতাত্বিকের| 
জীবজন্তর কঙ্কাল, মানুষের হাড়গোড় দেখে গবেষণা করেন। 
(গ) পৃথিবীতে প্রথম যে প্রাণের আবির্ভাব হয় ত! হলো মানুষ । 

২। শূন্যস্থান পুরণ কর ঃ 


(ক) সবশেষে __ প্রাণীর উদ্ভব থেকে নানা মধ্য দিয়ে_-_জাতির 
হষ্টি। (খ) ইতিহাস তাই সমগ্র__-ও তার সৃষ্ট সভ্যতার-_---বিবর্তনের 
পরিচয় দেয়। (গ) ইতিহাস তাই এখন আর আমাদের কাছে মোটেই 
নয় বরং তা-ও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। 

[ঘ] মৌখিক প্রশ্ন 


(ক) কেমন করে পৃথিবীর হৃষ্ট হলো? থে) ইতিহাস কিসের পরিচয় 
দেয়? গি) কেমন করে মানুষের জীবনধারায় বৈচিত্র ঘটেছে? 


দ্বিতীয় অধায় | আদিম মানুষের কথা 


জুচনা1-_তোমরা যেমন আস্তে আস্তে বড় হয়েছ-মায়ের কোল থেকে 
নেমে হামাগ:ড়ি দেবার পরে হাঁটতে শিখেছ-_মানুষের ইতিহাসের আদিম 
পর্যায়ের কাহিনীও অনেকটা সে-রকমের। পৃথিবীর জন্মের পরের 
পর্যায়ে প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে একে একে এল 
এককোষী জীব, স্থলচর জীব; স্তন্যপায়ী জীব এবং সবশেষে এল বানর 
ও মনুষ্জাতীর জীব। এইভাবেই কেটে গেছে বেশ কয়েক লক্ষ 
কোটি বছর ৷ 

বানর আর মানুষ এ দুয়ের আকীতপ্রকাতিতে সবাঁদক থেকে না 
হলেও কিছু কিছ: মিল আছে। যেমন ধর, বানর আর মানুষের মাথার 
খুলি, চোয়াল ইত্যাদি অনেকটা প্রায় একই রকমের। কিন্তু মানূষের 
মাথায় যে মগজ আছে-_সেটা বানরের নেই। আর মগজ থাকার জন্য 
মানুষ ব্যদ্ধিব-ত্তিতে হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব! 

বেশ কয়েক লক্ষ বছরের কিছু কিছ; নিদর্শন বৈজ্ঞানিকেরা আবিচ্কার 
করেছেন৷ “জার্মানীর হিদেলবার্গ ও নিয়ানডারথাল, জাভা, চীনের 
দপাকঙে বানর ও মান্‌ষের প্রায় সম-পর্যায়ের জীবের কর্থাল, মাথার 
খুলি, চোয়াল, হাড়গোড় এবং কিছ; কিছু পাথরের অস্ব্রস্ত আবিষ্কৃত 
হয়েছে! সেসব নিদর্শন থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন, বানর- 
মানয় থেকে সাত্যকারের মানষের উদ্ভবকালের মধ্যে বেশ কয়েক লক্ষ 
বছরের ব্যবধান! আমাদের প্বপুরুষ-_সাঁত্যকারের মানুষের আবিভণব 


হয়েছে প্রায় কুঁড়পচশ হাজার বছর আগে। তথাপি মানবজাতির উদ্ভব 


ও ক্রমাবকাশের ইতিহাসে বানর-মানুষের পর্যায়ের গরু অসামান্য । 
এসব বানর-মান:ষদের সম্বন্ধে পাওয়া নিদর্শনগ্যালর মধ্যে 1পাকঙের 


গ্রাহামানবের কথা [বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ 
রঙ ~ 


৬ সভ্যতার ইতিকথা 
১। পিকিঙের গুহামানব ই 


[কও কোথায় জান ? আমাদের প্রাতবেশী দেশ- প্রজাতন্ত্রী চীন ॥ 
তারই রাজধানী হল পিকিঙ। ১৯২৭ সালে পেই নামে একজন নক 
প্রত্বতাত্বক মাটির তলায় খননকাষ' চালিয়ে প্রায় .তিন লক্ষ বছর পর্বে'কার 
নিদর্শন আঁকার করেছেন । চঈনের রাজধানী পাকঙের কাছাকাছি: 
চাউকাউতিয়েন নামক স্থানের একটি গুহায় বানর-মানুষ সম্বন্ধে অনেক 
অজানা রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে এদের নামকরণ করা হয়েছে 
[পাকের গুহামানব । প্রত্রতাত্বকেরা এদের নামকরণ করেছেন পসনানথেহাপাস” 
যার অর্থ হল "ীনের বানর-মানুষ'। এখানে পাওয়া গেছে 


বানর-মানুষের হাড়গোড়, পাথরের অন্্শস্্, ছাই এবং £জীবজন্তুুর' 


হাড়ের স্তর । 


আগুনের ব্যবহার ও খাদ্য সংগ্রহ-_পাঁণ্ডতেরা উপরে ডীজ্লীখত, 


নিদর্শন থেকে অনুমান করেছেন যে; পাঁকঙের গূহামানব আগুনেয় 
ব্যবহার জানত। বোধ হয় তারা পাথরে পাথরে ঠুকে আগুন জবালাতে, 
গারত | খবর সম্ভব ই'দুর; ছঃচো জাতীয় জন্তু শিকার করে পড়িয়ে 
খেত। এদের মুখের গঠন ছিল বিচিত্র রকমের ; প:রুষদের. দৈর্ঘ্য ছিল 
প্রায় ১৬৩ সেপ্টিমিটার এবং স্বীলোকেরা ছিল ১৫২ সেন্টিমিটার লম্বা । এরা 
পায়ের ওপর ভর দিয়ে চললেও কিছুটা কু'জো হয়ে হাটত। 'পাঁকঙের 
গুহামানবদের আবির্ভাবের সময়কাল (আনুমানক খলষ্টপূব তিন লক্ষ 
বছর) থেকে আঁদমতম মনষ্যসমাজের হীতহাসের যাত্রা শুরু হয়। 
তাই পাঁকঙের গাহামানবের আঁবভাণবের সময়কাল খুবই তাংপর্যপর্ণে। 


সেইজন্যই এই সময়কালকে বলা হয়েছে “জ্যানথে ধাপোজেনিক' যার অর্থ 
গাাঁথবীতে মানুষের জন্ম বা আবির্ভাবের কাল। 


২। পুরানে! পাথরের যুগ £ 


প্রায় বিশ-পশচশ হাজার বছর আগের কথা । বানর-মানুষ তখন 
অর্ধেক মান:ষ আর অর্ধেক বানরাকৃতি নেই । মেরুদণ্ড সোজা করে 
হাঁটতে শিখেছে। অর চারদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হিংস্র জন্তু আর; 


সপ, 


আদিম মানুষের কথা ন 


গাছপালা । এই পাঁথবীতে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে বেচে. 
থাকার জন্য দুটি হাত তার যথেষ্ট নয় । হাত দুটির সাহায্যে আরও- 
বেশি কাজ করা চলে এমন অস্বের প্রয়োজন হলো। হাতের কাছে: 
ছিল জড়ো করা পাথর আর গাছপালা । চারদিকে ছিল 1বরাট- 
বিরাট সব জন্তয-জানোয়ার । বেচে থাকার জন্য পশুর কাঁচা মাংস আর 
ফলমূল ছিল ওদের আহার্য। পশ7 শিকারের জন্য আদিম মানুষ 


পুরানো। পাথরের যুগের অস্ত্রশস্ত্র 


তৈরী করল পাথরের অন্ন বা হাতিয়ার। প্রথমে সেগ্ীল ছিল এবড়ো- 
খেবড়ো । এই এবড়ো-খেবড়ো পাথরের অস্ত ব্যবহারকারী আদিম মানুষের 
জশবনধারাকে বলা হয় পুৰবানো পাথরের যুগ 

পুরানো পাথরের যুগের মানুষ আগুনের ব্যবহার জানত না। তাই 
পশ:র কাঁচা মাংস খেত। কখনও কখনও নরমাংসও খেত। ওদের 
বাসস্থান ছিল গাছের কোটর কিংবা পাহাড়ের গৃহা। ওরা উলঙ্গ হয়ে 
থাকত ॥ কারণ বস্তের ব্যবহার ওদের অজানা ছিল। যখন কোন অতিকায় 
পশ7 ঘুমিয়ে থাকত তখন ওরা বুদ্ধি করে বড় বড় পাথরের চাই তাদের 
গায়ে ফেলে দিত। খুব সম্ভব এরা তাঁর-ধনুকের ব্যবহার জানত ॥ 
কখনও বা পশ; শিকার করতে গিয়ে নিজেরাই পশুর আহার্ব হতো । 


৩। নতুন পাথবের যুগ £ 
পরানো পাথরের যুগের প্রায় শেষ ভাগ থেকেই আদিম মানুষ 


নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারল পাথরের অসমান অস্ত 
হাতিয়ার হিসাবে যথেষ্ট নয়। তাই তারা পাথরটা ঘষে মেজে বেশ করে, 


৮ | সভ্যতার ইতিকথা 

' ছণ্চালো-করে তুলল । আনুমানিক আট হাজার খুনস্ট-প 
পাথরের*:বুগের মানুষ পদার্পন করল 

সময়ে,মসৃণ ও ছ; 


[বন্দে এসে পুরানো 
নতুন পাথরের বুগে। তারা এ 
'চঢালো:পাথবের'অন্ভব তৈরী করতে এশিখল । তার একটি দিক 
স্ছ'া করে জীবজন্তুর হাড় কিংবা গাছের ভাল দিয়ে হাতল তৈরী করে নিল । 


নতুন পাথরের যুগের অস্ত্রশস্ত্র 


" তারপর তাই নিয়ে চলল শিকারে । এখন আর তারা পশুর কাঁচা মাংস 
"খায় না। পাথরে পাথরে ঠ;কে তারা আগুন জালিয়ে তাতে পশুর মাংস 
আর গাছ ঝলগে খেতে অভাগ্ত হলো। এ ছাড়া তাদের আহার্য ছল 
গাছের ফলমূল । 

খাত ঘাহছ-নতুন পাথরের যুগের মানুষ খাদ্য সংগ্রহের 5 
থেকে এবন আর গাছের ফলন: দীন মাম কিংবা মাছ পেরেই 
ডট মহল না। তারা খাদ্য সংগ্রহ করার দিক থেকেও এক আঁভনব 
পরিকার ক্রলি। 1গটা হ্‌ল রূষ7 আবিস্কার । পুরুষেরা শিকারে 


মেয়েরা 

কুকার উমরা বাষ্ট থাকত ফলমূল সংগ্রহের কাজে । দেখল 
উচিত ইল ফল । সেগনীলি খেয়ে 

অভ উদ কল চল । এমন ভাব এল কন্বি। কির আবিষ্কার 


4? SAG sao হয়ত-বা আগমা-আগাঁন ধান, 


আদিম মানুষের কথা ১ 
যব জাতীর খাদ্যশস্যের গাছ জন্মাত । সেগুলির অস্তিত্ব যোদন 
আবিক্কৃত হলো_সেদিন থেকেই আদম মানুষ মেতে গেল চাববাসের 
“কাজে । কৃষির আবিচ্কার আদিম মানুষের ছন্নছাড়া বাউন্ডুলে জীবন- 
ধারায় এক সম্দুরপ্রসারী পাঁরবর্তন বয়ে আনল । তার প্রভাবেই খাদ্য 
উৎপাদন, স্থায়িত্ব, জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা বিধানের আগ্রহ 
ধীরে ধীরে ক্রমবিকশিত হয়ে উঠতে লাগল । 


৪। নতুন পাথরের যুগে বিস্ময়কর পরিবর্তন £ 


পূবে বলা হয়েছে; কৃষির আকার নতুন গাথরের যাগের মান;ষের 
জীবনধারায় এনেছে স্থায়িত্ব । আর সেজন্যই এই সময়ে কতকগযীল বিস্ময়কর 
পরিবর্তন ঘটেছে । 

পশুপালন, মৃৎপাত্র, বস্ত্র ও বাসগৃহ নির্মাণ পশুপালনের 
সেনা এই সময় থেকেই শুর; হয় । আদম মানুষ এবার চাষবাসের জন্য 
গর, মোষ, ভেড়া জাতীয় জন্তুকেও কাজে লাগাতে শর; করল। এগুলি 
ভার বহনের কাকে অশ্মহর্জ হলো। তাছাড়া, পণ্দর দুধ জলীয় 


খাদ্য হিসেবে পান করা যায়। সেজন্য পশ:পালনকে অনেকেই পেশা 
হিসাবে বেছে নিল। 


১০ সভ্যতার ইতিকথা 


মাটির পাত্র তৈরী করা ও খাদাদুব্য রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা এই 
সময়েই শর হয় । গাছের বাকল কিংবা পশুর চামড়া তারা পরত ॥ 
এখন তারা কাপড় বুনতে শিখল। 

বন্যজন্ততর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ স্থারী বাসস্থান 
নির্মাণে লেগে গেল। ঘর তৈরী রুরে তার চারদিকে বেড়া দিয়ে 
বাসন্থানকে নিরাপদ করে তুলল! কখনও বা নদ এবং জলাশয়ের 
ওপর বড় বড় গাছের খখট পংতে ঘর বাঁধল। জলাশয়ের ওপর নিমিত . 
এ জাতীয় বাসম্থানকে বলে ভুদ-বসতি ৷ ইউরোপ মহাদেশের অন্তগ'ত 
নিউজিল্যান্ডে এ জাতীয় হৃদ-বসাঁতর নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে । 

নতুন বাসগহ নিমণণের সঙ্গে সঙ্গে পর্বের ব্যবহৃত গুহাকে কিভাবে 
নিরাপদ বাসন্থানে পরিণত করা যায় তারও প্রচেষ্টা চলল । অন্যদিকে, 
যানবাহন ও ভারীদ্রব্য বহনের ক্ষেত্রে গরু, ভেড়া, মোষ জাতীর জক্ঞগলকে 
কাজে লাগান হলো । বহু পাঁরবার একই সঙ্গে থাকায় নদী বা হুদের তাঁরে 
গ্রাম গড়ে উঠতে লাগল । 


ধীর বিশ্বাস, শিল্প, ভাবের বাহন- প্রকৃতির ভয়াল রূপে 
দিশেহারা হয়ে আদম মানুষ রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়ের মত প্রকাতির বিভিন্ন 1 


গুহায় অঙ্কিত চিত্র 
প্রকাশের অন্তরালে দেব-দেবীর অস্তিত্ব কল্পনা করতে লাগল । নতুন 
প্রস্তর যুগের. মানুষ তাদের প্র“তাঁদনকার অভিজ্ঞতাকে চিত্রায়িত 
করে তুলত বিভিন্ন গুহায় । গুহায় অত্কত চিত্রগ্ীল নতুন পাথরের 


আদিম মানুষের কথা এ ১১ 


যুগের মানুষের শিল্প ও রুচিবোধের পারচায়ক। অন্যদিকে মনের 
ভাব প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতার পরিচয়ও গুহায় আঁকা ছবিগুিতে 
পাওয়া যায়। স্পেনের আলতেমির। গুহায় আঁকা জ+বজন্তুর ছাব পাওয়া 
গেছে। সেগুলি আদম মানুষের চিন্রাঙ্কণ দক্ষতার পাঁরচায়ক ৷ 


{ উৎপাদক দেবতার! বন্দন!__ উৎপাদন বলতে বোঝায় নতুন কিছ 
তৈরী করা । নতুন পাথরের যুগের মান,ষ চাববাস করতে গিয়ে দেখল 
অনাবৃষ্টি বাআঁতবৃষ্টি এই দুই-ই সমানভাবে ক্ষীতকর। তাই আতব্‌স্টি 
বা অনাবাঁষ্টর অন্তরালে তারা দেবদেবীর আন্তত্ব কল্পনা করত। 
ভাবত, দেবতা বোধ হয় অসন্তুষ্ট হয়েছেন । তাই দেব-দেবীকে প্রসন্ন 
করার জন্য তারা জীবজ-তু বাল দিত । এমন ?কি নরবাঁল দিতেও দিবধা- 
বোধ করত না। অন্যদিকে ধর্মের 'বধানদানকারী পঢরোহিত সম্প্রদায়ের 
উদ্ভব এ'যূগের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এক কথায় বলা চলে, 
নতুন পাথরের যুগে এসে মানুষ যথার্থ সভ্যতার পথে পা বাড়ালো । 


অনুশীলনী 
[ক] বড় প্রশ্ন 
১। পৃথিবীর, স্থষ্টর পরবর্তী পর্যায়ে কিভাবে মানুষের আবির্ভাব ঘটল কম 
কথায় তার আলোচনা কর। 
২। পিকিঙের গুহামানব সম্বন্ধে যা জান লেখ । 
৩। পুরানো! পাথরের যুগের মানুষের পরিচয় দাও। 
৪। নতুন পাথরের যুগের মানুষদের সম্বন্ধে কি জান? 
৫ | নতুন পাথরের যুগে কি কি বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছিল ? 
[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন 
১। বানর ও মানুষের মধ্যে কি কি মিল ও অমিল আছে? 
২। বানর-মানুষ বলতে কি বোঝ ? 
.৩। পুরানো পাথরের যুগের মানুষ কেমন করে শিকার করতো £ 
৪। কৃষির আবিষ্কার কখন কিভাবে হলে! ? 
নতুন পাথরের যুগের মানুষের বাসস্থান সম্বন্ধে কি জান ? 


৫ 


১২ সভ্যতার ইতিকথা 
[গ] বুদ্ধির প্রশ্ন 
১। শনন্যন্থান পুরণ কর । 
কে) মগজ থাকার জন্য মানুষ _ হয়েছে সর্বশেষ জীব। 
খে) আমাদের প্রতিবেশী দেশ প্রজাত্ন্থী | (গে) পণ্ড শিকারের জন্ত 
_ মাল্য তৈরী করল পাথরের বা _। (ঘ). __ আবিদ্ধার নিঃসন্দেহে 
এক __ আবিষ্কার ৷ 


২। ভুল উন্তিগণলিকে শুদ্ধ করে লেখ । 


(ক) বানর আর মানুষ দুয়েরই মগজ আছে। তাই তারা বুদ্ধিবৃত্তিতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। (খ) পুরানো পাথরের যুগের মানুষের স্থায়ী বাসস্থান 
ছিল। (গ) নতুন পাথরের যুগের মানুষের অস্ত্রশস্ত্র ছিল এবড়ো-খেবড়ো! 
পাথরের তৈরী । (ঘ) নতুন পাথরের যুগেও কৃষির আবার সম্ভব হয়নি । 


[ঘ] মৌখিক প্রশ্ন 


(ক) পিকিগের গুহামানব কাদের বলা হয়? (খ) কোন প্রত্রতা্বিকের 
তত্বাবধানে পিকিওের গুহামানবদের সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়েছে? (গ) হাতিয়ার 
বলতে কি বোঝ? (ঘ) নতুন পাথরের যুগের মানুষের যুগান্তকারী আবিদ্ধার 
কি? ডে) বাসস্থান নির্মাণের প্রয়োজন কখন থেকে দেখা দিল? (চ) অতি 
বৃষ্টি বা অনাবু্টি হলে আদিম মাহষেরা কি ভাবত? (ছে) নরবসি প্রথা কোন্‌ 
“যুগে চালু হয়েছিল ও কেন হয়েছিল? র্‌ 


তৃতীয় অধ্যায় তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ 
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সূচন!_একদিন আদিম মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বূঝতে 
পারল পাথরের অধ্বশস্্ বা মাটির বাসন-কোসন আর যথেষ্ট নয়। 
প্রাতকূল অবস্থাকে জয় করার আগ্রহে তাই তারা প্রকৃতির বত্রভাণ্ডার 
থেকে ছিনিয়ে আনল তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা, রূপা আরও কত কি ধাতু ৷ 
সবচেয়ে আগে আবিদ্কৃত হয়েছে তামা । তারপর তামা ও টিন মিশিয়ে 
আদিম মানুষ বঢদ্ধি খাটিয়ে তৈরী করেছে ব্রোঞ্জ । অবশ্য এর পাশাপাশি 
চলছিল নতুন পাথরের যুগের মস্‌ণ ও ধারালো পাথরের অদ্দের 
ব্যবহার। নতুন পাথরের যুগের পরবর্তী পর্যায়ে প্রায় পখচ-ছয় হাজার 
বছর আগে তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু হয় বলে আদিম ইতিহাসের 
সেই পর্যায়কে আখ্যা দেওয়া হয়েছে তাঞ্-ত্রোঞ্চ যুগ । এই সময়ে 
কতকগ:লি উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা 
সেইসব রঃপান্তরের ধারাবাহিক পরিচয় দেবার চেষ্টা করব । 


$। নগরের উদ্ভব ও উৎপাদন পদ্ধতির রূপান্তর ? 


নতুন পাথরের যুগের আদিম মানুষ জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে দলবদ্ধ 
হয়ে গ্রামে বাস করত। তখন প্রধান জীবকা ছিল কৃষ ও পশুপালন । 
সেদিক থেকে গ্রামই ছিল যথেন্ট। কিন্তু ধাতুর ব্যবহার শুরু হওয়ার 
"সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও নিত্য ব্যবহার্য 
জিনিসপত্র তৈরী করতে লাগল । আগে থেকেই চাষ ও পশুপালন চলছিল । 
এভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমাজে এল জটিলতা । উৎপাদন পদ্ধাতর 
পরিবর্তনের ফলে এবং ব্যবসা-বাণিজোর স্াবধার জন্য এই সময়ে নগরের 
উদ্ভব হল । এইভাবে গঢ়ামে ও নগরে ভিন্ন ভিন্ন জীবনধারা বইতে লাগল । 
খাদ্যণসোর জন্য নগরের মানুষ রইল গমের মুখাপেক্ষী । 


অন্]াদকে 
গ্রামের মান:য উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র 


১৪ সভ্যতার ইতিকথা 


কেনার জন্য নগরের উপর নির্ভার করতে লাগল । এইভাবেই আদম যুগ 
থেকেই গ্রাম ও নগরের মধ্যে পারস্পারিক নি ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে উঠল । 


কারিগরি দক্ষতা ও ব্যবসা-বাণিজয--একদল লোক তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে 
নানা রকম জিনিস তৈরশ করে অল্পদিনেই সুদক্ষ কারিগর হয়ে উঠল । তাদের 
নির্মিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য গড়ে উঠল বাজার। গ্ামের চাষীও এল তার 
খাদ্যশস্য নিয়ে বাজারে বাক্ত করার জন্য । একদল লোক পুুরোপদার কেনা- 
বেচার কাজে প্রধান ভ্ীমকায় অবতাণ' হলো । পরবতীর্কালে এরাই 
ব্যবসায়ী রুপে সমাজে পাঁরাচত হলো । 
প্রথমে ব্যবসা চলত প্রত্যক্ষ বিনিময়ের মাধ্যমে ৷ যেমন, চালের বদলে 
মাটির বাসন, আবার মাটির বাসনের 'বানময়ে তামার জিনিস । কিন্তু প্রত্যক্ষ 
দর্বানময় প্রথায় খুবই অসহীবধার সৃষ্টি হয়। চাষী চাল "দিতে চায় অথচ 
কারিগর বললে - ‘না, বাপ7, আমার চাল চাই না।” ব্যবসায়ীদের উদ্ভবের 
ফলে প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অসাবধা দূর হল। ব্যবসাক্ষেন্নে কড়ি কিংবা 
মূল্যবান ধাতবখন্ডকে বিনিময়ের মাধ্যম করে পরোক্ষ বিনয় ব্যবস্থা চাল: 


হলো । 
২। সামাজিক জীবনধারার ক্রমবিকাশ ঃ 


সমাজে আগে ছিল চাষী ও পশুপালক। এবার এল কুমার, কারিগর 
এবং ব্যবসায় । এর ফলে গ্রাম ও নগরে ভন্ন ভিন্ন বৃত্তি অনুযায়শ সমাজ 
জশবনেরও বেশ কিছটা রূপান্তর ঘটল । জঈবনধারায় দেখা দল এক 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন ৷ একদল লোক ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাষবাস করে অক্প- 
দিনের মধ্যে বিত্তশালী হয়ে উঠল। আর এক দলের চাবের জমি নেই, ব্যবসা 
কিংবা কারিগরি কোনদিক থেকেই তারা বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। 
ক্রমশঃ এরা নিব ও রিজ্ত হতে লাগল। এইভাবেই সেই আদিম যুগ 
থেকেই সমাজে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর উদ্ভব হয়োছল । একদল মানুষ 
অন্যকে শোষণ করে ফুলে ফে*পে ওঠে । আরেক দল বেগার খাটে) 
পেট পুরে খেতে পায় না। পরবর্তীকালে ধনী-দারদ্-_শোবক- 


১. 


তাত্র-ব্রো্জ যুগ ১৫ 


'নোধিতের মধ্যে সংঘাতই মানুষের অগ্রগাতর ইতিহাসে প্রধান হয়ে 
দেখা দিল । 
শ্রেণী, গে।ষ্ঠা সংঘাত ও আদিম রাষ্ট্রের প্রসার কাবিন আবৎকার, 


"দ্থায়ী বাসস্থান, বিত্তশালী ও বত্তহীন শ্রেণীর উদ্ভব প্রভূতির ফলে সমাজে 


প্রধানতঃ দ.টি শ্রেণী দেখা দিল _ধনী আর দরিদ্র । অন্যভাবে বললে-_ 
শোষক আর শোঁত। 


রক্তের সম্পর্ক সাত্রে উৎসগত দিক থেকে এক এবং একই অণুলে 
বাসিন্দাদের বলা হতো গোষ্ঠী । হয়ত একই পাঁরবারের সদস্য সংখ্যা 
বাড়তে বাড়তে এক সময়ে তা ভেঙে টুকরো হরে গেল। কিন্তু রক্তের 


সম্পর্ক সূত্রে এঁক্য বজায় রইল। প্রথমে জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে 


আত্মরক্ষার জন্য একই গোষ্ঠীর লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে কোন বিশেষ অণ্চলে 
বাস করত। [কিন্তু জাটলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একই গোষ্ঠীর মধ্যে 
অন্তদন্দ্ ক্রমশঃ তীব্র হয়ে ওঠে ৷ অন্যদিকে অন্য গোচ্ঠীগদাীল চাষের 
উপযোগী জাঁম বা সমৃদ্ধ জীবনধারার তাগিদে সংঘাতে লিপ্ত হলো । 


একই' গোষ্ঠীর মধ্যকার অস্তদন্দৰ জটিলতা এবং অন্য গোষ্ঠীর সত্যে 
সংঘাত সত্তেও তখন থেকেই এক আদিম রাষ্ট্রের সম্ভাবনা দেখা দিল! কারণ 
একটি গোষ্ঠীর মধ্যে বয়সে খিনি সবচেয়ে বেশি প্রবীণ ও প্রধান তাঁকে 


সবাই সম্মান, শ্রদ্ধা ও মান্যগ্রণ্য করে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে চলে । 


ইনিই হলেন গৌষ্ীর প্রধান বা গোষ্টাপতি। তান সকলের বুগ্ধ- 
পরামর্শের বিশেষ মর্যাদা দেন। অন্যদের সঙ্গে আলোচনা না করে কখনও 
যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হন না। সমাজের শীর্ষন্থানে আসীন গোষ্ঠীপাঁত 
কখনও স্বেচ্ছাচারী হবার চেষ্টা করতেন না। সকলের ইচ্ছা ও আঁভপ্রায় 
অন্যায়ী তিনি শাসনকাৰ্য পরিচালনা করতেন। এইভাবেই আধচনিক 


রাষ্ট্রের সম্ভাবনা সেই আদিম যুগেই বাঁজ আকারে দেখা দিয়োছিল। 

প্রাচীন সম্যতাগুলি কেন নদীর ওপর নির্ভরশীল ছিল-প্রাচীন 
‘কালের লুপ্ত সভ্যতার ধংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে মিশর, সংমের 
ভারত ও চীন দেশে ৷ এই প্রাচীন সভ্যতাগ্াল ছিল নদীর ওপর 'নভ'রশল । 


১৬ সভ্যতার ইতিকথা 


তাগ্র-ব্রোঞ্জ যুগের এসব প্রাচীন সভ্যতাগ্ীলর নদী নির্ভরতার অনেকগুলি 
কারণ ছিল । 

প্রথমত’; জলের আর এক নাম জীবন। নদীর জলে,শুধু মানুষ 
নয় পশহদেরও তৃষা নিবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়ত, নদীর পালতে মযাত্িকা 
হতো সরস ৷ তাছাড়া, বন্যার সময় জল আটকে রাখার জন্য বাঁধ দেওয়া 
হতো ৷ ছোট খাল কেটে বাঁধের সঞ্চিত জল কৃষিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হতো ॥ 
এর ফলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতো । সেজন্য প্রত্যেকেই দুবেলা পেট 
পুরে খেতে পেত। তৃতীয়ত” নদশীতীরের আবহাওয়া ছিল নাঁত- 
শগতোফ ও ্বাচ্থাকর ৷ সেখানে কৃষিকাজ ও পশুপালন দ:য়েরই সুবিধে 
ছিল। সেজন্যই নদীতীরে লোকবসাঁত গড়ে ওঠে । চতুর্থ: নদীতীরেই 
প্রথম তামার সন্ধান মেলে । এসব কারণেই প্রাচীন যুগের সভ্যতগীলর 
সচনা হয় নদতীরে । সেজন্যই নদীকে দেব-দেবী জ্ঞানে বন্দনার রণীত 
সেই আদিম যুগ থেকেই শঢুর হয় । আজও যখন আমরা গঙ্গা মাঈীক 
ধান’ শয়ন তখন নদীন।ভৃক্ক প্রাচীন সভ্যতার কথাই বার বার মনে পড়ে ॥ 


অনুশীলনী 

[ক] বড় প্রশ্ন 

১। তাম্ম-ব্ৰো্ যুগ বলতে কি বোঝ ? এই যুগে নগরের উদ্ভব ও উৎপাদন 
পদ্ধতির রূপান্তর কিভাবে ঘটল? 

২। তাত্র-ব্ৰোঞ্ যুগে কারিগরি দক্ষতা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার সম্পর্কে 
আলোচনা কর। 

oy প্রাচীন সভ্যতা নদীর ওপর নির্ভরশীল কেন ছিল? 

[খ] ছোট প্রশ্ন 

১। পোজ যুগে কিভাবে বিভিন শেীর উদ হয়! 


হ। আদিম রাষ্ট্রের সম্ভাবনা কেমন করে দেখা দেয়? 
৩। ইতিহাদে কেমন করে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের চন হয় ? 


তাত-ব্রোঞ্জ যুগ ১৪ 
[গ] বুদ্ধ প্রশ্ন 


১। পাশে হ্যা, কিংবা ‘ন!’ লিখে উত্তর দাও £ 

(ক) প্রাচীনকালে গ্রামে ও নগরে একই রকমের জীবনধারা বইত। 

(খ) প্রথম যে ধাতুর আবিষ্কার হয় তা হলো! তামা । (গ) নদী তীরে 
কেবল মাত্র পশুচারণই চলত । 


২। শূন্যস্থান পূরণ কর £ 


(ক) প্রথমে ব্যবদা চলত প্রতাক্ষ_মাধ্যমে। (খ) ব্যবসাক্ষেত্রে_ কিংবা 
মূল্যবান-_বিনিময়ের মাধ্যম করে পরোক্ষ_ ব্যাবস্থা চালু হলো । (গ) সমাজের 
শর্বস্থানে আসীন_-কখনও স্বেচ্ছাচারী হবার চেষ্টা করতেন না। (ঘ) এই 
প্রাচীন সভ্যতাগুলি ছিল__ ওপর নির্ভরশীল। (৬) -_দেব-দেবী জ্ঞানে 
বন্দনার রীতি সেই আদি যুগ থেকেই শুরু হয়। 


[ঘ] মৌখিক প্রশ্ন 


(ক) আদিম মানুষ প্রণম কি ধাতু আবিষ্কার করে? (থ) ব্রোঞ্জ কি কি দিয়ে 
তৈরী? গে) গোষ্ঠীপতি কাদের বলা হতো? (ঘট) গঞ্গামাই কি জয় 
ধ্বনি শুনলে আমাদের কি মনে হয়? 


স,ই,/1)-২ 


চতুর্থ অধ্যায় মানব সভ্যতার আদ্দিপর্ব 


[ ৩০০০ খটীঃ পঃ_-১৫০০ খু পু ] 


সচল সভ্যতা বলতে বোঝায় উন্নত ও সমন্ধে জীবনযাত্রা প্রণালী । 
চাষ-আবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যাযাবর ও লক্ষাহীন জীবনের অবসান 
ঘটল ৷ তাগ্রববোঞ্জ যুগে এসে মানুষ কারগার ক্ষেত্রে দক্ষতা গন করে । 
তারপর তারা চাষ-আবাদ ও কারিগর বিদ্যা শিখল ; কথা বলতে, লিখতে 
ও পড়তে শিখল ৷ গ্রাম ও নগর নিমণণ করে বাস কর:ত লাগল । আদিম 
মানুষের বর্বর অসভ্য জীবনের অবসানে দেখা দিল এক নতুন সভ্য জবন। 
মানুষের বেচে থাকার জন্য সবার আগে প্রয়োজন খাদ্য ও বাসন্থান। 
সেজন্যই চাষ বাসের গুরুত্ব খুব বেশি । চাষের জন্য দরকার জলের । নদীতে 
আছে প্রচুর জল- আর সেই জলকে লাগান হল চাষের কাজে । এজন্য মানব 
সভ্যতার আঁদপর্বে নদীর ভ.মিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ॥ প্রাচীন মানব- 
সভ্যতার যেসব অণ:ল বিকাশ ঘটেছিল সবগ:িই 'ছিল নদীর তীরে ; যেমন 
ইউক্রেটিস-টা ইত্রিদের তীরে মেসোপটেখিয়া, নীল নদের তীরে 
মিশর, সিন্ধু নদের তীরে ভারত এবং হোযাংহোইয়াংসিকিয়াং নদীর 
তীরে চীন। প্রাচীন সভ্যতার এর্‌প নদী-নভ'রতার জন্য একে বলা হয় 
নদীমাতৃক সভ্যতা ৷ বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সেই আিপর্বের মানব- 
সভ্যতা স'বন্ধে ভানার চেষ্টা করব । এর আগে তনাট যুগের যে ইতিহাস 
আমরা পঠেছি_মনে হবে, তার মধ্যে সময়ের ব্যবধান বুঝ খুব বেশী 
নয়। আসলে কিন্তু এই এক একটি যুগ মানে বেশ কয়েক হাজার বছর । 
সেকালে মানুষের উদ্নাত হয়েছিল খুবই ধীরে ধীরে ॥ 


১] হেসোপ্টেমিয়া ঃ 


(ক) অবস্থান ও প্রাটীনতা- প্রাচীন নাম মেসোপটোমিয়া, আধুনিক 
নাম ইরাক ৷ গ্রীকদের কাছে মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থ হল দুই নদীর 
মধ্যবর্তী দেশ । টাইগিস ও ইউফেটিস নদীর মধ্যবতাঁং অঞ্চলে ছিল 

; মেসোপটেচিয়া | এখানে আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে এক উন্নত 


১৯ 


মানব সভ্যতার আদিপর্ব 
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২০ সভ্যতার ইতিকথা 


সভ্যতার [বিকাশ ঘটে । এই সভ্যতার আর এক নাম স্ুমেরীয় সভ্যতা! ৷ 
মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ অংশকে বলা: হতো সুমের দেশ। এই অণ্চলটি 
ছিল জলা জায়গা__চারাঁদকে নলখাগড়া আর বন-জঙ্গল। নীচু জমিতে বারো 
মাস জল জমে থাকত । স:মেরবাসীদের আগেই একদল লোক এখানকার 
জঙ্গল কেটে; নদীতে বাঁধ দিয়ে এবং চাষ-আবাদ করে বাস করতে থাকে । পরে 
এখানে খুব সম্ভব ইরাণ কিংবা ভারতবর্ষ থেকে একদল সুসভ্য ও উদ্নত 
সভ্যতার আঁধকারা মনুষ্য জাতির আগমন ঘটে । 


তারা নগর পত্তন, গৃহ ও 


মন্দির নিমণ, শিল্প ও বাণিজ্যের মাধ্যমে এক সমদ্ধতর জীবনধারা গড়ে 
তোলে । এই সুমের অণ্যলেই সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে । 
প্রাচান সভ্যতাকে বলা হয় স্ুমেরীয় সভ্যত| ৷ 
পণ্ডিতদের মতে, এই মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা মিশর, চীন ও সিদ্ধ 
সভ্যতার চেয়ে প্রাচীনতম ছিল। প্রত্ুতাত্বক খননকাধের ফলে এখানে 
যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে সেটা থেকেই তাঁরা এরূপ অনুমান করেছেন । 
অবশ্য অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে কতটা প্রাচীন সেটা ঠিকভাবে নিরূপণ করা 


সেজন্যই এই 


মানব সভ্যতার আদ্বিপব ২১ 


কঠিন। প্রাচীন ইতিহাসের কাল নিরূপণ প্রধানতঃ অনুমানের ওপর 
িভরশীল । সেজন্যই নিখুত হিসেবীনকেশ করে বলা যায় না 
মেসোপটেগিয়ার সভ্যতা অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে কত বোশ প্রাচঈন। তবে 
মেসোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত নিদর্শন মিশর বা পিন্ধন সভ্যতার যুগেও পাওয়া 
গেছে । সম:দ্রপথে এসব দেশের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক লেন-দেন চলত ৷ 
সেটা থেকে আমরা বলতে পার মিশর বা সিন্ধু সভ্যতার প্রায় সমকালীন 
না হলেও অল্প কিছুকাল আগে মেসোপটেনিয়ায় সভ্যতার বিকাশ ঘটোছিল। 


(খ। জমির উর্বরতা ও খাদ্যশস্ত--সুমোরয়ার অধিকাংশ অঞ্চল ছিল 
জলা জায়গা ৷ প্রথমে এখানে গড়ে তোলা হয় এক উন্নত জলনিকাশন ব্যবস্থা । 
নদী ও বুষ্টির জল নানাভাবে কাজে লাগিয়ে চাষের উন্নীত বিধান 
করা হয়। - তাতে জমির উর্বরতাশান্ত বৃদ্ধি পায় । প্রচুর খাদ্যশস্যের 

. ফলন হয় । উৎপন্ন শস্যের মধ্যে ধান, গরম; যব উল্লেখযোগ্য । তাই 
অধিকাংশ লোকের জশীবকা ছিল চাষবাস করা । 

- (4) বন্য। প্রতিরোধের প্রচেষ্ট।-_ইউফোঁটস ও টাইগ্রিস নদীর 
দুকুলগ্লাবণী বন্যায় চাঁরাদক ভেসে যেত। সংমেরিয়ানরা বাঁধ নির্মাণ করে 
বন্যার জল প্রাতিরোধের ব্যবন্থা করে। পরে বাঁধে সণ্চিত জল ছোট ছোট 
খাল কেটে শস্যক্ষেত্রে সরবরাহ করা হতো । এতে একদিকে যেমন বন্যা 
প্রাতরোধ হতো--অন্যাদকে তেমান বাঁধের সণ্চিত জল কৃঁষিক্ষেত্রে নিয়ে 
যাবার ফলে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হতো ! 

(ঘ) অন্যান্য বৃত্তি বা পেশা-স:মেরিয়ানদের প্রধান জশীবকা 
ছিল কাঁষকার্য ও পশুপালন । গরু, ভেড়া, মোষ ছিল প্রধান গৃহপালত 
পশহ॥ তাঁত কাপড় বুনত। পুরোহিত ধমীয় বিধান দিতেন। রাজা 
রাজারক্ষা ও দেশশাসন করতেন। সৈন্যেরা যৃদ্ধশবগ্রহে লিপ্ত থাকত । 
যুদ্ধের সময় তারা ঢাল, তলোয়ার; বর্ণ জাতীয় অদ্ব্বের ব্যবহার করত। 
কুমার মাটির বাসন-কোসন তৈরী করত। একদল লোক কারগাঁর "বিদ্যায় 
লিপ্ত থেকে সক্ষম কারিগাঁর কর্মে দক্ষতা অর্জন করত। দ্বপাঁতরা গৃহ 
নিমণণ কার্যে নিষান্ত থাকত। এমনিভাবে সুমোরয়ানদের মধ্যে বাভিন্ন 
ব্যান্ত ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিযুন্ত থেকে আপন আপন জাবকা নির্বাহ 
করত । 

(ও) স্ুুমেরিয়ানদ্রের কৃতিত্ব-_স্‌মোরয়ানদের কাঁতত্বের বাভন্ন 


পাঁরচয় এখানকার প্রাপ্ত নিদর্শনগ্ীলতে পাওয়া যায় । তাবিজ. 
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২২ সভ্যতার ইতিকথা 


দ্ছাপত্য, কারগাঁর দক্ষতা; যানবাহন ও ব্যবসা-বাণজ্যে অগ্রগাত লাভ 
করেছিল ৷ 
শিল্পোন্নতি : সৌধ ও পোড়। ই'টের মন্দির-_উর নামক এক প্রাচীন 
নগরীতে খননকার্যে'র ফলে এখানকার বিচিত্র সৌধ ও মান্দরের ভগ্নপ্তুপ 
আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে পোড়া ইটের তৈরী বহু সৌধ ছল। 
_ সেগুলির গঠনরাতি ছিল বিচিত্র পারকাঁজ্পত এবং সঙ্গাতপূর্ণ। উচ্চতার, 
দিক থেকে তারতম্য ছিল_-কোনাঁট খুবই উচু, কোনাট মাঝাঁর; আবার 
কোনটি সাধারণ উচ্চতা [বিশিষ্ট । পোড়া ইটের তৈরী 'বাভ্ন ধাঁচের, 
বহ: মন্দির ছিল । তার মধ্যে চন্দ্র দেবতা-্য।ননার ও পর্বতের দেবতা 
_জিগুরেটের মন্দির উল্লেখযোগ্য । জিগুরেটগ:লি ছিল পব'তাকাঁত 
এবং প্রায় কুড়ি মিটার উশ্চ2। সেগুলির দেখাশুনা করার প্রধান দায়িত্ব 
ছিল পুরোহিতের উপর | ধর্ম-কমের সঙ্গে পরোহিতরা বিদ্যাশিক্ষা দানে 
'নিযান্ত থাকতেন। 
তৈলচিত্র বা ফ্রেস্কে।__সুমোরিয়ানরা পোড়া মাটির ফলকে ও চিত 
মাটির পাত্রে সনুন্দর সহন্দর ছাঁব একে রাখত । তারা এক প্রকার রঙ 
ব্যবহার করত। খুব সম্ভব তৈলাচত্র বা ফেস্‌কোর তারাই পথদুণ্টা । 
কারিগরি দক্ষতা__সংমোরয়ানরা কারগাঁর ক্ষেত্রে খুবই সুদক্ষ . 
ছিল । এখানকার বাঁধ নিমণণ, মান্দির, বদ্তর মণ ও যুদ্ধে ব্যবহৃত 
ঢাল; তলোয়ার, বশ জাতীয় অপ্বশস্-_এসব কিছুই সমেরিয়ান কারগাঁর- 
ক্ষেত্রে অসামান্য নৈপদুণ্যের পারচয় দেয় । খাব সম্ভব সংমেরিয়াতে পাথরের 
ব্যবহার অঞ্জানা ছিল। তারা অন্যদেশ থেকে পাথর আমদানি করে 
সেগুলি কেটে স:ন্দর সুন্দর পাথরের বাসন তৈরী করত। ধাতব বিদ্যাতেও 
তারা পারদশী: ছিল। ঢাল, তলোয়ার, বণ জাতীয় অন্ত্শদ্র থেকে 
সহজেই অন,মান করা যায়, তারা তামা বা ব্রোঞ্জ গাঁয়ে নিজেদের মনের 
মত জিনিস তৈরী করত। কোন্‌ ধাতুর সঙ্গে অন্য জানিস কতটুকু 
পরিমাণে মেশালে অস্বশস্ বা বাসন-কোসন মণ করা যায় সে উজ 
তাদের পরিষ্কার ধারণা ছিল । নচেৎ এসব জানস কিছ;তেই তারা দনমণণ 
করতে পারত না। 
যানবাহন ও ব্যবস।-বাণিজ্য_-সংমোরয়ানরা খুব সম্ভব পণ) 
পাঁরবহনের জন্য গরঃ ভেড়া, মোষ জাতীর জন্তুকে কাজে লাগাত ॥ এছাড়া 
গর; বা মোষে টানা গাড়ি বা রথ ছিল স্থলপথে তাদের প্রধান যানবাহ; / 


মানব সভ্যতার আদিপর্ব ২৬ 


জলপথে তরা কাঠের তৈরী নৌকা করে ভারত, মিশর প্রভূত দেশের 
সঙ্গে বাণিজিযক লেন-দেন চালাত । মিহি কাপড়, শস্য ও শিল্পপণ্য 
বিদেশে চালান দিত । বিনিময়ে তান্না অন্য দেশ থেকে সংগ্রহ করে 
আনত সোনা, রূপা জাতীর মূল্যবান ধাতু এবং পাথর । তাদের ব্যবসা 
চলত প্রধানতঃ বিনিময়ের মাধ্যমে । প্রথমে সেটা চলত সরাসারিভাবে, 
যেমন -চালের বদলে মাটির বাসন । পরবতাঁকালে সেটা চলত প:রাক্ষ- 
ভাবে। ক বা কোন ধাতবখণ্ড ক তারা বিনিময়ের মাধ্যমরংপে ব্যবহার 
করত । 

কিউনকর্ম বা সুঃমরীয় লিপি-মনের ভাব প্রকাশের মাধাম 
আবিচ্কারের জন্য ব্যাকুলতা পুরানো পাথরের যুগ থেকে আদিম মানুষের 
মনে দেখা দেয়। সংমেরীয় লাপতে সেই ব্যাকুলতা বিচিন্রভাঃব রুূপায়িত, 
হযে ওঠে । ছবি একে বা বিভিন্ন চিহ্নের সাহায্যে তারা এক বিচিত্র চিন্তীলাপ 
গড়ে তুলেছিল । তারা টালির ম্‌ কাদা মাটির ফলক বা বোর্ড তৈরা 
করে সেটা আগুনে পোড়াত। আর এই পোড়া মাটির ফলকের ওপর িখত 


তাদের চিত্রলিপি। এর্‌প চু এ, - 
পোড়ানো প্রায় তারণ হাজার 17 গু তু 868 
টাল খননকার্ষের ফলে স্;সা ই RETA 
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নিদর্শন থেকে পণ্ভিতেনা 
অনুমানকরেনবে, সুমেরিয়ান- লি 3 শাঃ নি 
দের মধ্যে ব্যাপক জ্ঞান-বজ্ঞান Jf Fr চে in সু El 
চর্চা হতো ! অসংখ্য চিত্রালাপ কিউনিফর্ম ব| হুমেরীর লিপি 
বা কিউীনফর্ম লিপির আঁবদ্কারের মধ্য দিয়ে সেটাই প্রমাণিত হয় । 


২। মিশর £ 


(ক) অবস্থান ও ভূমির নৈশিষ্টা_তোমরা ভুগোলে পড়েছ, 
পথবীর সমগ্র দ্থলডাগকে কয়েকটি প্রধান মহাদেশে ভাগ করা হয়েছে । 
তার মধো আফ্রম অন্যতম । আফ্র্তা মহাদেশের একাঁদকে ঘন জঙ্গল 
সেখানে বাঘ, সিংহ, গণডারজাতীয় হিংস্র জন্তু-জানোয়ার, আর একদিকে 


২৪ সভ্যতার ইতিকথা 


ধয ধ্‌মরভুমি পৃথিবীর দীরবতম মরা সাহারা । দীর্বকাল_আফ্রি দা ] 
লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল । সেজন্য আক্কি যাকে বল। হর অন্ধকারাচ্ছন্ন 
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মহাদেশ । 


এই আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশ-ম্শর, আর একাটি নদ 


মানব সভ্যতার আদপর্ব ২৫ 


লীল ৷ এই নীলনদের তীরে মিশর দেশ । আফ্রিকার মধ্যভাগ থেকে 
শুর করে মিশা হয়ে নীলবদ ভমধানাগ;র পড়ছে এই মিশরে আজ থেকে 
প্রায় পাঁ হাজার বহর আগে এক উন্নত ও সমূদ্ৰ সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল । 
নীলনদের পাঁলতে গড়া এই মিশর ৷ নীলনদে মাঝে মাঝে বন্যা হ.তা_পাঁল 
পড়ত ৷ তাই এন মাটি হয়েছে সরস, কোমল ও চাষবাসের উপযোগী ৷ 
নীল নদের তাঁরে অবস্থিত বলেই মিশর ঘন জঙ্গলে কিংবা মরূভ্ীঘতে পরিণত 
হয়ি। সেখানে গড়ে উঠেছে মন্‌ধ্যবসতি আর এক উন্নত সভ্যতা ৷ 
একারণেই মিশরকে বল। হয নীলনদের দান । 

(খ) ফ্যারাও -মিশরের রাজার উপাধি ছিল ফ্যারাও'। আমাদের 
দেশের রাজাদের যেমন উপাধি ছিল সম্রাট । প্রথমে একদল যাযাবর জাতি 
খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য ঘুরতে ঘুরতে একদিন মিশরে পেশায় । পরে 
সেখানে চাষবাসের উপযোগী জমি দেখে বনত গড়ে তোলে । তাই উত্তর 
মিশরের উব'র ভূমিতে অনেকগ,লি খণ্ড স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল। 
প্রত্যেক রাজ্যেই রাজা ছিলেন। তারপর উত্তর মিশরের ব-দ্বীপ অঞ্চলে এবং 
ব-্বীপের নয় অঞ্চলে দি শান্তশালঈ রাজ্যের উদ্ভব হয় । আস থেকে প্রায় 
সাড়ে পাঁচ হাঙ্ার বছর আগে প্রবল পরার্রন্ত নিনিস নামে এক বীর গোটা 
শমশরের একচ্ছত্র অধিপতি হন । তাঁর সুগঠিত নেতৃত্বে এবং পরাক্রমের ফলে 
শ্মশরের অনেক উন্নত ঘটে । মীনসের রাজধানীর নাম ছিল মেম্ফিস । 
তাঁর পরে অনেক রাজা ও রাজ-বংশের ভাঙাগড়া চলে । ফ্যারাওদের প্রভাব- 
গ্রাতপাত্ত বুদ্ধি পায়। কিন্তু একনময়ে দূর্বল ও অপদার্থ ফ্যারাওদের 
অণতারন্ত {বিলাস ও সুখ-স্া ুন্ব্যের {কে নজর দেওয়াতে ফ্যারাওরা ধারে 
ধরে শক্তিহীন হন। মিশরে বাইরের শত্রুর আগমন ঘটে আর মেম্‌ফিস 
নগরীর গৌরব ঘ্রান হয়ে যায়। 

পুরোহিত- মিশরে রাজার পরেই ছিল পুরোহতের দ্থান। [তান 
মন্দিরে থেকে পৃজাও দেবার্গনা করতেন ॥ বিগ্যাশক্ষা দানের দায়ত্ব [ছল 
তাঁ+ ওপর । অন্য সময়ে রাজাকে ব.দ্ধি ও পরামর্শ দিতেন । অবসর সময়ে 
পুরোহিত জ্ঞানীবজ্ঞন চর্টার নিযুন্ত থাকতেন। তিহ-নক্ষংন্রর বিধান 
{তেন । এভাবে একদিকে ধর্মকর্ম, এবং অন্যাদকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ। - 
এই দুইভাবে পুরোহিতের জীবন কাটত। 

হিশরের লিপ ও খোদাই কর! বর্ণমালা_প্রাচীন সংমেরীয়রা 
ছবি এ*কে মনের ভাব প্রকাশ করত। যেমন_নদীর ধারে হাঁরণ শিকারের 


২৬ সভ্যতার ইতিকথা 


আঁভিজ্ঞতা বঞ্ণণার জন্য একে দিল নদীর তীর আর হরিণ । কিন্তু এভাবে কত 


ছবি অ+কবে? তাই মিশরানরা সেখানে সংকেত চিহ্ছের ব্যবহার করতে লাগ =! 
সংকেত-চিহগুলিও ছিল এক-একটি ছাঁব। ছবি দিয়েই হতো অন্ষত্ন আর 
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মিশরীয় লিপি 

অক্ষরের সমণ্টি বর্ণসাঁল।॥ প্রত্যেকাট ছাঁবর উচ্চারণ-পচ্ধাত হুল ভিন্ন" 
ভিন্ন । িশরীয়দের উদ্ভাবিত এ জাতীয় বর্ণ মালাকে বলে হিরারোগ্রিফিক 
ব। মিশরীয় লিপিমাল। ৷ তারা লিখত নলখাগড়া হতে তৈরী এচ ধরনরে' 
কাগজে_কাগজের নাম পঠাপিরাস ৷ সম্ভবতঃ এই প্যাঁপরাস শব্দ থেকেই 
ইংরেজি পেপার শখ্াঁটর উদ্ভব হয়েছে। প্যাঁপিরাস ছাড়া মান্দর ও. 
প্রাসাদের গায়েও মিশরায়রা খোদাই করে লিখত । পণ্ডিতেরা 'হয়ারোগ্লীফক, 
লিপির পাঠোদ্ধার করেন গঢ়ক ভাষার প্রার্তলপির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে । এই 
দঃসাধ্য প্রচেষ্টাকে সার্থক করার জন্য ফরাসী মণীযণ শাঁপোলিওর নাম 
স্মরণীয় হয়ে আছে। 

রাজস্ব সংগ্রাহক ও সৈনিক- ফ্যারাওরা দেশের শাসনকাষণ চালাবার 
জন্য রাজদ্ব সংগূহ করতেন । রাজগ্ব সংগুহ করার জন্য একদল রাজকমণচারণ 
নিযান্ত ছিল। এদের বলা হতো রাজগ্ৰ সংগঢ়াহক । 


পঢ়'্ব' মিশরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রত্যেক স্বাধীন রাজার অধীনে ছিল 
সুগঠত সৈন্যদল। পরে যখন মানসের সময়ে গোটা মিশব একজন মাত্র 
ফ্যারাওয়ের অধীনে আসে তখন রাজার সৈন্য ফ্যারাওর়ের সৈন্যে পারণত হয়। 
শব সম্ভব ক্লীতদাসদের নিয়ে এই সৈন্যদল গড়ে উঠেছিল । 
বাইরের শল্তুর আক্রমণের মোকাবিলার জন্য যুদ্ধে যেত। 
গুহ চলত না তখন রাস্তাঘাট 
নিযাক্ত রাখা হতো। ' 

(গ) ব্যবস/বাণিজ্য_মিশরবাসী ব্যাবসা-বা!ণজ্যে খুবই উন্নত ছিল । 
ব্যবসা চলত প্রধানতঃ বিনিময় প্রথায় । প্রথমে প্রত্যক্ষ বিনিময় হলেও 
পরে পরোক্ষ বিনিময় প্রথা চাল; হয় । 


ব্যবসার প্রয়োজনে জুমেরিয়ানদের 
মত মিশরা।রা গরু, মোষ, উট, গাধা জাতীয় জন্তুকে কাজে লাগাত ॥ 


এরা 
আবার যখন যাদ্ব- 
তৈরী, বাঁধ নিমণণ ইত্য17 কাথে* এদের 
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গরু মোষ, ঘোড়া জাতীয় জন্তুর দ্বারা চালিত চাকার টানা গাড়ির ব্যবহার 
সেখানে প্রচলিত ছিল । জলপথে বাণিঞ্য চলত কঠের তৈরী নৌকার 
সাহায্যে । এখান থেকে ভারত ও মেসোপটোমিয়ার সঙ্গে জলপথে বাণিজ্য 
চলত ৷ এদেশ থেকে তারা খাদাদ্রশস্য মাহ বস্ত্র ও কাচের বাসন অন্যদেশে 
রপ্তাঁন করত ৷ এসব পণ্যদ্রবোর বিনিময়ে তারা অন্যদেশ থেকে আনত সোনা; 
রূপাজাতীয় মূল্যবান ধাতু; হাতির দাঁত ও পাথরের তৈরী বাসন-কোসন ৷ 
(ঘ) পিরাম্মিড_মিসরবাসী মনে করত দেহের মৃত্যু হলেও 
আত্মার মৃত্যু নেই। মৃত্যুর পরেও ওসিরিস নামে দেবতার রাজ্যে অনন্ত 
সুখ ও সম্‌গ্ধিময় এক নতুন জীবন অপেক্ষা করছে । তাই মিশরে ফ্যারাও 
এবং আঁভজাত ব্যান্তদের মৃত্যুর পরে তাদের মৃতদেহ ম;ল্যবান বস্ত্র দ্বারা 
ঢেকে একপ্রকার রাসায়নিক তেল ব্যবহার করা হতো। এতে মল্যবান কাশড়ে 


অজ 


ঢাকা মৃতদেহ সহজে পচতে পারত না। একে বলা হয় মমি । মাটি খংড়ে 
প্রত্বতাত্বিকেরা বহ? মামর সন্ধান পেয়েছেন সেগুলির মধ্যে টুটেন খামেন 
নামে ফ্যারাওয়ের মাঁম তাঁর সমাধি থেকে আবিচ্কৃত হয়েছে । তাতে পাওয়া 
গেছে সোনা ও পাথরের অলংকার, খাবার জল, বাসনপন্র এবং আরও কত কি। 
এই সব মমির ওপরে তিন কোঁণ। সমাধি মন্দির নির্মাণ করা হতো ॥ 
সেগঢ়নালকে বলে পিরামিড ৷ 

বহ: লোক দীর্ঘকাল ধরে কঠোর পরিশ্রম করে এই সব ধরা নির্মাণ 


করে। এগঢন্লর নির্মাণে অসামান্য কাঁরগাঁর দক্ষতা ও খত মাপজোখ, 


২৮ সভ্যতার ইতিকথা 


এ যুগের ইঞ্জিনিয়ারদের মনেও সবিদ্ময় কৌতূহলের উদ্রেককরে। গিজে 
শহরে বহঃ পিরামিড আবিচ্কৃত হয়েছে । ভাবলে সত্যই অবাক লাগে; 
অসংখ্য লোকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও এ*বধ্যের বানময়ে এই সব পরামিডগযীল 
নামত হতো। প্রাতাট পিরামিডের সাথে মিশে আছে নির্যাতন; শোষণ, 
চ্বেচ্ছাচার ও বিলাসিতার এক বেননাদায়ক ইতিহাস। তথাপি আজও 
[পিরামিড পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্ধ্যের অন্যতম আশ্চ্থরূপে পাঁরগাঁণত। 
জানি না ফ্যারাওদের আত্মা সত্যসত্যই ওাঁসারস্‌ নামে দেবতার রাজ্যে নতুন 
“জীবন শুরু করেছে কনা-_তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, পিরামিড- 
"শণল প্রাচীন মিশরের ি্পী--কারিগরদের কম'দক্ষতার জীবন্ত সাক্ষী হয়ে 
"আজও বিদ্যমান । 


(ও) ধীর বিশ্বাস-_শরায়রা প্রকীতর বিভন্ন প্রকাশকে দেব- 
“দেবাজ্ঞানে পুজা করত। তাদের দেব-দেবীর সংখ্যা ছিল প্রচুর । প্রত্যেক 
অগ্লের পুথক পুথক দেবতা ছিল। এক এক অণ্চলে ছিল এক এক দেবতার 

প্রাধান্য । যেমন_র। ও আমন ছিলেন সের 
দেবতা । পাতাল ও ম;ত্যুর দেবতা ছিলেন ওসিরিস । 
উ। ছিলেন কার;শিল্পের দেবতা । ব-দ্ধীপ অগ্চলে রা, 
' এাবডস নগরে ওসরিস এবং মেমফিসে টা-এর মন্দির 
ছিল। পরবর্তীকালে সগগ্র মিশরে এইসব দেব-দেবীর 
প্রাধান্য দ্বীকুতি পায়। দেব-দেবারা ছিলেন বিচিন্ 
0 দশন ও জন্ভু-জানোয়ারের আক্যঁত বিশিষ্ট । কোন 
কোন দেবতার মাথাটা ছিল ভেড়া, বিড়াল বা কমীরের 
মত। পুরোহিত ছিলেন বিশেষ মর্ধাদাবান ব্যান্ত । 
কারণ বারাগী দেবতাদের খ:শ করার ছলাকলা বোধ হয় 
পুররোহিতদের নখনপর্ণে। এরই সুযোগ নিয়ে তারা 
নিজেদের খেয়াল খাশমত দৈবাদেশের ব্যাধ্যা দিতেন ! 
কখনও বা জস্তুজানৌরার বলি দিয়ে দেবতাকে খুশি 
করার বিধান 1দতেন। নরবলির বিধান তেও তাঁরা: 


কোনরপ দ্বিধাবোধ করতেন না। এইভাবে আজগুবি 
ব্যাখ্যা, ভণ্ডামি ও শোষণের আদব- 


কারদাকে পৃরোঁহিত সম্প্রদায় নিজেদের 
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স্বার্থে ধর্ম বলে চালাতেন ) সাধারণ মানুষ অন্ধ বিশ্বাসে সেটাকেই চরম 
বলে মেনে | 

(চ) প্রধান প্রধান জীবিক।_কৃষি ও পশ:পোলনই ছিল মিশরের 
লোকদের প্রধান জবণবিকা । রাজী দেশশাসন করতেন । পুরোহিত ধম*-কম* 
ও জ্ঞান-চচায় নিযুক্ত থাকতেন । শিল্পীর! স:ন্দর সুন্দর ছাব আঁকতেন ॥* 
মিশরে কারিগাঁর বিদ্যার খুবই উন্নত ঘটে ৷ দক্ষ কারিগরের! নীল নদের 
ওপর বাঁধ নির্মাণ করে বন্যা প্রাতরেধের ব্যবস্থা করে। এই বাঁধ নিমখণে। 
{মশরাীয়দের অসামান্য কাঁরগাঁর দক্ষতার পারচয় পাওয়া যায় । অন্যদিকে" 
শপরামিডগুলির নির্মাণে সক্ষম মাপজোথ এবং বৈজ্ঞানিক ভারসাম্য বোধের 
পাঁরচয় পাওয়া যায় । মিহি কাপড়, রাঙন কাচ এবং সংদৃশ্য চামড়ার 
1জনিসপন্র নিমণণেও তাদের কাঁরগাঁর দক্ষতার স্বাক্ষর মূর্ত হয়ে উঠোছল ৮, 
আর ছিল ব্যবসায়ী সম্প্রদায় । তাঁরা স্বদেশে ও বিদেশে ব্যবসা চালাতেন ॥ 

(ছ) কৃতিত্ব - ভেবে দেখ, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের" 
কথা--তখন পিরামিডের মত অপ্‌ব সুন্দর সৌধ নমার্ণ আমাদের মনে 
বস্ময় জাগায় । হিয়ারোপ্লিফক লিপির উদ্ভাবন প্রাচীন 'মিশরবাসীর। 
কাতত্বের পরিচয় মেলে । মানুষের মনের ভাব প্রকাশের বাহন ভাষা ৷ 
ভাষা গড়ে ওঠে শব্দ ও বর্ণ নিয়ে । মিশরীয় লিপিমালা সে যুগের 
মানুষের অসামান্য সজনী ক্ষমতার পরিচারক । খাব সম্ভব রসায়ন বিদ্যা 
চচারও পথন্রগ্টা এই মিশর । পারামাত বিদ্যা ও তিথি-নক্ষন্র গণনার 
সূচনা বোধ হয় এই মিশরেই প্রথম হয়েছিল । মির পচন নিবারণের জন্য 
িশরীয়রা এক প্রকার তেল ব্যবহার করত। রাঁঙন কাঁচের সংদূশ্য পাহ 
নির্মাণ করতে পারত । এগ্দাল িশরীয়দের রসায়ন বিদ্যা চচদ্ ও 
অনুশীলনের পরিসয় দেয় । িশরবাসীরাই সর্বপ্রথম তিন শত প'রষাটি 
দিনে এক বছর গণনা করে ক্যালেণ্ডার ব! দিনপঞ্জী রচনা করেছিল ? 
সবেণপরি, পাাঁথবীর সপ্তম আশ্চর্য্য পিরামিডের নিমাতা রুপে প্রাচীন মিশর 
বাসী আজও আবিদ্মরণীয় হয়ে আছে । 
৩। সিন্ধু সভ্যতা ঃ 


ইউফ্রোটস- টাইগ্রিস উপত্যকায় যেমন সুমের দেশে, নীল নদের তারে 
[িশরে_ঠিক তেমনি সিন্ধু নদের উপত্যকায় ভারতবর্ষে আঁত প্রাচীনকালে: 
এক উদ্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটোছিল। প্রাচীনতার দিক থেকে সন্ধু-নদের 
অববাহিকায় গড়ে-ওঠা সভ্যতা এ দুটি সভ্যতার প্রায় সমকালীন । প্রত্রতাত্ক. 


| বভাগের নজরে আসে ॥ 


| 


‘৩০ সভ্যতার ইতিকথা 


খননকার্যে'র ফলে সিন্ধুসভ্যতার যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি 


থেকে পাণ্ডতদের ধারণা এ সভ্যতা প্রায় পাঁস হাজার বছরের প্রাচীন ৷ 


(ক৷ কেমন ধরে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন আবিদ্কিত হল_ 
জাঠারো শ' ছাপাম্ন সাল। তখন ইংরেজরা এদেশ শাসন করছে। তারা 


ঠিক করল, এদেশে পরিবহনের উন্নাতর জন্য রেলপথ গড়ে তুলবে, তারই 


উদে 
দি টা থেকে লাহোর পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণের 
এ অনদযায়া মাটি কাটা শুরু 
রর রঃ হয়। হঠাৎ সেখানে পাওয়া যায় 
কতকগুলি ইট । ক l 


সেগুলি বেশ মঞ্জবুত । 
স্তরে সাজান আরও বহু 


নগরীর ভগ্নন্ত্পের সন্ধান 


মাটির তলায় খংড়ে স্তরে 
ইট, ইটের তৈরী গৃহ এবং সুপারকজ্পিত 
পাওয়া গেল। শীঘ্রই এই অঞটি প্রত্রতাত্বিক 
অন্পাঁদনের মধ্যেই ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম 


মানব সভ্যতার আদিপ্ৰ ৩১ 


অষ্যল জুড়ে বিস্তৃত অঞ্চলে ব্যাপক খননকার্য চলে। তাতে প্রাচীন পিম্ধু 
সভ্যতার আরও বহু লপ্ত নিদর্শনের সন্ধান পাওফা যায় । 

১৯২২ সালে বাঙালী এতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও জন 
মাশণলের চেষ্টায় মহেঞ্জোদড়ে'র খননকার্য চলে । আবার ঠিক এ একই 
সময়ে রাবাহাদুর দয়ারাম সাহানী হরঞ্সী।য খননকার্য” শুর করেন । এভাবে 
ব্যাপক অন[সন্ধানের ফলে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার বহু লঃপ্ত নিদর্শন 
আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা এই দুটি অণ্চলই 

বর্তমানে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রে পড়েছে । সিন্ধ্‌দেশের মন্টেগোমারীতে 
মহেঞ্জোদড়ো এবং পা'শ্চম পাঞ্জাবের লারকানা জেলায় হরপ্পা অবস্থিত । 
হরপ্পায় পাওয়া বহ: শীলমোহরের আজও পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। সিন্ধয 

" ভাষায় 'মহেঞ্জোদড়ে। শব্দের অর্থ মৃতের ভুপ ৷ সত্যই এই মুতের 
স্তূপ বহ;দিন ধরে মৃতের কীঁতি বুকে ধরে রেখোছল । র 

(খ) নগর পরিকল্পলা_ প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার আধবাসীরা 
সঃপারকাল্পত নগরে বাস কঃত। এখানে মাটি খংড়ে পাওয়া গেছে বড় বড় 
শহরের ভগ্রাবশেষ । এখানকার রাস্তাঘাট ছিল বেশ চওড়া । 


হা আই 


মহেগ্োদড়োয় প্রাপ্ত স্থানাগার 
রাস্তার দ:ই দিকে পোড়া ই*টের তৈরী উচু ৬'চু বাড়ি কোনটি দোতলা 
কোনটি বা তিনতলা । ঘরে আলো-বাতাম চলাচলের সীবধার জন্য জানালা- 
দরজা ছিল। ওপরে ওঠার জন্য ছিল 'সশাড়। শহরে বড় বড় রাস্তা, গাল 
ময়দান, নদ'মা, দোকানপাট, স্নানের চৌবাচ্চা ইত্যাদ বহু 'নদর্শন রে 
পাওয়া গেছে । 


৩২ ৰ সভ্যতার ইতিকথ। 


নদমার সাহায্যে দষত নোংরা জল শহরের বাইরে বের করে দেওয়ার 
বন্দোবস্ত ছিল । হরপ্পায় খাদ্যশস্য মজুত রাখার জন্য একাঁট বড় গোলা 
ছিল। পানীয় জলের জন্য ছল পাতকুয়া। এসব থেকে অনায়াসে অনুমান 
করা যায় যে, সিন্ধু উপত্যকার অ'ধবাসীরা শহর-নমণণ ও পৌর-শাসনে বেশ 
পট; ছিল । আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এরূপ সংপাঁরকজ্পিত 
নগরী নির্মাণ নিঃসন্দেহে তাদের উন্নত সঙ্যত্য ও সংস্কতর পাঁরচয় দেয় । 


(গর) খাদ্য ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদ্রি__সম্ধ নদের তাঁরের বাসিন্দাদের প্রধান 
খাদ্যশস্য ছিল গম ও যব । আর খেত মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও খেজুর ॥ 
নাগাঁরক জীবনের সবচেয়ে বেশ সংখ-বাচ্ন্দ্য ও বিলাসবহুল জগবন তারা 
ভোগ করত । এখানে পাওয়া বিভিন্ন নিদর্শন দেখে মনে হয়, এখানকার 
অধিবাসীরা পোশাক-পারচ্ছদ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। পুরুষেরা পরত, 
স:তির কাপড় ও গায়ে দিত চাদর । মেয়েরা ঘাগ্‌রা পরত ও কোমরে মেখলা: 
বাঁধত। তাদের মধ্যে আংটি, চিরুণি, বালা, হার, নাকছাঁন্, মাথার কাঁটা 
ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের অলংকারের প্রচলন ছিল। তারা হাতির দাঁত, পাথর 
আর শাঁখের তৈর নানা প্রকার জিনিষ ব্যবহার করত। মেয়েরা মাথায় লক্বা 
চুল রাখত |: চিরদণ দিয়ে চুল আঁচড়াত আর সাজগোজ করার জন্য প্রসাধন 
দুব্য ব্যবহার করত । 

(ঘ) শিল্প ও কারিগরি দক্ষত।_-িম্ধ; নদের তীরের অধিবাসীরা 
শিল্পকর্ম ও কারিগাঁর ক্ষেত্রে ছিল খুবই নিপূণ ॥ সানন্দর সুন্দর অলংকার 


নির্মাণ, হাতরদাঁত ও পাথরের তৈরী 
1 Il] টা দুব্যাদতে তাদের শিল্প-চাতুষেএর 

৮ | ] পরিচয় মেলে । এখানে বহ? শীলমোহর 
পক পাওয়া গেছে। -সুদশ্য সীসা 

বা ধাতুখণ্ডকে বলা হয় শীলমোহর ॥ 
এসব শালমোহ: গুলি ছিল দেখতে 
খুব সংন্দর ও মনোঃম। এগলিতে 
নানা রবগের ছবি আঁকা থাকত। 
কুমারে?া চাকা ঘ্যারয়ে ন:ম মাটির 
শীলমোহর পান্র গড়ত। তারপর সেগ্ল 

পড়িয়ে শত করত॥ গানের ওপর রকমারি নকশা আঁকত আর চকচকে 
পালিশ দিত। কুঁটিঙীশক্পেও মহেঞ্জোনড়ো ও হযঞ্পা খুব উন্নত 


মানব সভ্যতার আদিপর্ব ৩৩ 


গছল। কুমার যেমন স:দৃশ্য ও নানা রকমের মাটির পানর তৈরী করত, 
তাঁতও তেমান টেকো ও তক্‌লিতে মিহি সুতো কেটে কাপড় বুনত ৷ 
সর্বত্রই ভারতের সক্ষম কাপড়ের কদর ছিল । 

(ঙ) ব্যবসা-বাঁণিজয-_মিশর এবং সংমেরিয়দের সঙ্গে সিন্ধু 
উপত্যকার অধবাসীরা জলপথে ব্যাবসা-বাঁণজ্য চালাত ৷ তিব্বতের সঙ্গেও 
তাদের ব্যাবনা-বাণজ্য ও যোগাযোগ ছিল ॥ কাঠের তৈনী নৌকা ছিল প্রধান « 
জলযান ৷ গর; ঘোড়া জাতীয় জন্তুতে টানা চাকার গাড়ির ব্যবহারও তাদের 
জানা ছিল । সমাজে ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠা ছল ৷ ব্যসা চলত 'বানময়ের 
মাধ্যমে | প্রথমে প্রত্যক্ষ বিনিময় প্রথা ছিল । পরে খুব সম্ভব ধাতব খণ্ডকে 
ধ্বানময্লের মাধ্যমরুপে গণ্য করা হয়। দেশের বাজারে কেনাবেচার জন্য “ 
ওজনের বাটখার। ও মাপের শীজকাঁঠি ছিল । ব্যবসায়ীরা খুব সম্ভব নিজেদের « 
মালপত্র মোড়ক করে শীলমোহর লাগয়ে দিত। খাদ্যশস্য ও কুটিরাশজ্প 
তারা দেশ-দেশান্তরে পাঠাত । পাঁশ্চম দিকে স্থলপথে গরুতে বা মোষে টানা, 
চাকার গাড়িতে করে পণ্য পাঠান হতো ৷ খুব সম্ভব দক্ষিণে দ্রাবড়দের দেশ 
থেকে তারা আনত সোনা, মিশর থেকে রঙিন সংদশ্য কাচের জিনিস এবং: 
সংমোরিয়দের কাছ থেকে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী । বিদেশের বাজারে তখন িল্ধ 
‘উপত্যকার আঁধবাসীদের 'নাঁমত পণ্যাদর খুবই কদর ছিল । স্বদেশের বাজারে, 
চাষী, কামার, কুমার, ছতার, স্বর্ণকার প্রত্যেকেই নিজ নিজ উৎপাদিত. 

.... - পণ্যাদি বিক্রি করে জীবিকা নিবণহ করত । ব্যবসায়ীদের ক্রেতা ও বক্রেতার 
id মৃধ্যন্থতাকারীরনশে সমাজে বেশ কদর ছিল । 

(ঢ) ধর্মী জীবন_ম্ধ্ু উপত্যকার আঁধবাসণরা প্রকীতির বভিন্ন ' 
প্রকাশের অন্তরালে এক-একজন দেব-দেবীর অস্তিত্ব কল্পনা করে বন্দনা 
করত তাদের ধর্ম কি ছিল ঠিক বলা যায় না। এখানে বহু দেব. 
দেবীর .শগলমোহর পাওয়া গেছে । গাছ বা প্রস্তরখণ্ডকে বন্দনা 
করার রীতি তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মাতৃকাদেবীর বন্দনা ও 
শৈব ধর্মের বিকাশ খুব সম্ভব সিন্ধ সভ্যতার যুগেই প্রথম দেখা 
যায়| এখানে পাওয়া শীলমোহরগলির মধ্যে একটি দেবমঁত বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য, সেটি পশপতি শিবের মণীত। তিনাট শিংশীবাশষ্ট 
একজন চিত্র দেবতা যোগাসনে বনে আছেন । তাকে ঘরে আছে বাঘ 
সিংহ, গণ্ডার জাতীয় বহু হংস্র জন্তু । বোধ হয়, শিল্পী দেখাতে টি 
যে, যোগায় কাছে বনের পশুও হিংসা ভুলে কেমন সুন্দরভাবে বশ্যতা 

স. ই. (1) ৩ রী 


রি সভ্যতার ইতিকথা 


স্বাকার করেছে ॥ এছাড়া জাঁবগন্তুর পাও সেকালে প্রচলিত ছিল । 
মিশর বা সূমোরিয়ানদের মত সিন্ধু উপত্যকায় পুরোহতের প্রভাবপ্রাতপাত্ত 
তত বেশি ছিল না। 
দেবদেবীর মন্দিরের 
নদর্শনও 'দেখালে 
পাএয়া যায় নি। 

(ছ) সামাজিক 
জীবনধারার বৈশিষ্ট্য 
সিন্ধু উপত্যকার 
অধিবাসীরা খুব সম্ভব 
প্রথম যুগে কোন রাজার 
অধীনে {ছল না।.. 
সেখানে ছোট-খাট 
অনেকগুলি স্বাধীন 

গশুপতি শিবের যুতি রাজ্য ছিল। মিশরের 
ফ্যারাও কিংবা সুমেরিরার রাজাদের মত এখানে কোন স্বেচ্ছাচারী শাসনকতণ 
ছিল না৷ নাগাঁরকেরা নিজেদের মধ্যে বোধ হয় আলাপ-আলোচনা করে 
দেশশাসন করত | পরবর্তীকালে প্রধান নাগরিকের অধানতা স্বেচ্ছায় এরা মেনে 
নেয়! এভাবে সেখানে রাজতন্ত্রের উদ্ভ1 ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। 

তবে সেখানে ধী-দরিদ্রের বৈষম্য বজার ছিল । বড়লোকের দ্বিতল, 
ভিতল গৃহে বাস করত রকমারি অলংকারে সাজত।. সর ও মাহ 
কাপড় পরত ৷ তাদের খাদ্য মজুত গাখার জন্য {ছল বিরাট বিরাট শস্যাগার ৷ 
নাগারক জীবনের সঃখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসবহঃল_ জগবনযাপন করত ধনী 
লোকেরা ৷ দরিদ্রেরা কঠোর পরিশ্রম করেও খুব সম্ভব ভাল করে খেতে 
পেত না। 
কৃষি ও পশহপালনই ছিল প্রধান জীবিকা । সমাজে কুমার, কামার, 
তাঁত, মর্ণকার, কারিগর প্রত্যেকের বিশেষ মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা ছিল। 
মিশরের মত ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও দ্বেচ্ছাচার সেখানে চলত না। 
প্রত্যেকে নিজ নিজ পেশার নিযুক্ত থেকে সবরকম ভাবে সমাজের সকলের 


জন্য সুখ ও গ্বচ্ছন্দ বিধানের চেঙ্টা করত ! 


নানব অভ্যতার আদিপর্ব ৩৫ 


সিন্ধুলিপি বা ত্রাক্মীলিপি- সিদ্ধ সভ্যতায় প্রাপ্ত নিদশ‘নগুলির 
মধ্যে এক প্রকার সচিত্র {লিপি পাওয়া গেছে। সেগড়লে সংমেরিয়দের 
বিউনিফর্ম বা মিশরের 'হিয়ারোগ্রীফক লিপির মত সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার 
করা যায় নি। এই 'লাপমালার পাঠোদ্ধার সম্ভব হলে এই সভ্যতা সম্পর্কে 
আরও বহু অজানা রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে । 

কবে কেমন করে কোন্‌ জাত শিল্ধ্‌ সভ্যতা গড়ে তুলোছল আর 
ভাবেই বা এই সন্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল তার সাঁঠক হিসেব আজও 
করা হয়ে ওঠে ছি । যতটুকু 1হসেব-ীনকেণ করা হয়েছে তা প্রধানতঃ 
অনঃমানের ওপর ভিত্তি করেই একদল পাণ্ডিতের অনমমান, সিন্ধ সভ্যতা 
গড়ে তুলোছল দ্রাবিড় জাত । কারণ দ্রাবড়দের মত জন্তুর মধ্যে ঘোড়া ও 
ধাতুর মধ্যে লোহার ব্যবহার তাদের অজানা ছিল ৷ আর দ্রাবিড়দের মতই 
পাথর, গাছ, ‘শব ও মাতৃকা পুজার ব্যবস্থা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল । 

পণ্ডিতদের অনুমান-_দর্া্ভক্ষ, মহামারি, বন্যা বা বাইরের শত্রুর ক্রমাগত 
আক্রমণে সিন্ধু সভ্যতার বিনাশ ঘটে । সিম্ধয সভ্যতার ভ্রষ্টা যে জাতই 
হোক না কেন, আর যে ভাবেই এই সভ্যতার পতন ঘটুক না কেন_-এই 
সভ্যতার কথা ভাবলে আমাদের মনে সত্যিই খদব গর্ব বোধ হয়। কারণ 
আমরা ভারতবাসী ( এখানে আঁবভন্ত ভারতবর্ষের কথা বলা হয়েছে ) এবং 
আমাদের দেশে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে দম্ধ; সভ্যতার মত 
এক উন্নত নাগাঁরক সভ্যতার পত্তন হয়েছিল । 


৪। চৈনিক সভ্যতা ই 


পৃথিবীর আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সভ্যতা হল--গৌনক সভ্যতা । 
কেট হোরাংহে। ও হইয্নাংসিকিয়াং উপত্যক।- প্রশান্ত 
মহাসাগরের উপকূলে হোয়াংহো ও ইয়াং নাকয়াং নদীর মধ্যবর্তী সমতল 
উপত্যকায় খনন কার্যের ফলে এই প্রাচীন সভ্যতার ভগ্রস্ভপ আবদ্কৃত 
হয়েছে! অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মত এখানে পাওয়া [নাশ নগ:লি থেকে 


এই সভ্যতা সম্পর্কে অনেক কিছ; জানা যায়। 


হোয়াংহো নদীতে গ্রাত বছর ভয়াবহ বন্যা হতো। আর তাতে 
চারাঁদক ভেসে যেত। ঘরবাড়ি ধ্বসে ভেঙে অনেকে গৃহহারা হতো । 
কৃষির ক্ষত হতো এবং গবাঁদ পশু প্রাণ হারাত। এইভাবে হোয়াংহো 
আর ইয়াধাসাকয়াং নদী প্রাচীন চীনাদের চরম দ:ঃখ-দু্দশার কারণ ছল । 


৩৬ সভ্যতার ইতিকথা 


এই কারণেই হোম়্াংহোকে বল! হয় চীনের দু:খ । চীনারা এই 
ভয়াবহ বন্যা প্রাতিরোধের জন্য বাঁধ নির্মাণ করৌছল ॥ বাঁধ হতে পরে এ 
বন্যার জল খাল কেটে কৃষিক্ষেত্রে নিয়ে যেত। এর ফলে জাঁমর উব'রতা 
শান্ত বাড়ত। প্রচুর ফসল ফলত । কখনও বা নদীর পাঁলতে জাম চাষ- 

বাসের পক্ষে উপযোগী হয়ে উঠত । সাধারণতঃ পোড়া মাটির তৈরী ইস্ট 
দিয়ে এই সব বাঁধ দেওয়া হতো। সেগর্ঠীল ভেঙে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা 
থাকত না ৷ তবুও চীনা কাঁরগরেরা প্রাত বছর এই সব বাঁধের সংস্কার 
করত । 

(খ) প্রাচীন চীনাদের জীবনধারাচীনের হোনান ও মাগ্চরয়া 
প্রদেশের মাটি খখড়ে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা 
গেছে। পণ্ডিতদের অনুমান, এই সভ্যতা প্রায় পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন । 
চীনের গঢ়হামানবদের কথা তোমরা আগেই পড়েছ। পাথরের যুগের পুবেছি 
প্রাচীন চীনে আদিম মানুষের আবির্ভাব হয়োছল। হোয়াংহো এবং 
ইয়াংসিকিয়াং নদীর তারে কৃষিকার্ষ ছিল খুবই উন্নত । তাই এখানকার 
আঁধবাসীদের প্রধান জাবকা ছিল কৃষি। এই সভ্যতার আরও যেসব 
নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি বড়ই বিচিত্র । যেমন-_কচ্ছপের পিঠে, 
হরিণের শিংয়ের ওপরে এবং ভেড়ার গলার হাড়ের ওপরে আঁকা নানা প্রকার 
চিত্রালীপ। তাছাড়া কাঠ ও হাড়ের ওপরে প্রাচীন চঈনের চিন্রীলীপ খোদাই 
করা আছে। তার-ধনুক ও বশসহ নানা রকম জন্তু শিকারের দশ্য এবং 
মাটির পাত্রে আঁকা বান্ন রকমের ছবিও দেখতে পাওয়া গেছে । এখানে 
মাঁটর তলায় পাওয়া গেছে অনেক রকমের পাথরের অন্্রশষ্্ ; যেমন ছুরি 
ও কুঠার, শ্লেট পাথর ও হাড় ঘষে তৈরী করা তারের ফলা । চীনারা সত্যে 


কাটত, মাটির পাত্র তৈরী করত, শরুর পষত এবং গ্রামে বাস করত । এরা 
ছিল অজোলীর জাত গোষ্ঠীর অন্তর্গত । 


চীনে প্রথম সাম্রাজ্য দ্থাপন করেন শা 
হোনান্‌ অঞ্চলে ইন, বংশের গ্তগ নামক স্থানে ছিল শাং বংশের সম্রাটদের 
রাজধানী । এই বংশের সতেরো জন রাজা প্রায় সাড়ে ছয় শ বছর রাজব্ব 


করেন। শাং বংশের সম্রাটদের ক্ষমতা, মধণদা ও প্রাতষ্ঠা ছিল খুব বেশি ॥ 
চি 

সেজন্য তাদের বলা হতো দেবতার পুত্র। চাঁনে নানা দেব-দেবীর পুজা 

প্রচলিত ছিল ৷ একমান্র সম্্াটই ছিলেন পুজ 


[ও যজ্ঞ করবার অধিকারী ॥ 
এখানে মৃত প্‌বপুরুয ও প্রকার পূজার বিধান ছিল। 


বা ইন, বংশীয় সম্রাটেরা ৷ 


মানব সভ্যতার আদিপর্ব ৩৭ 


(গে) চীনের পৌরাণিক কাহিনী-প্রাসীন চীনে বহু মভার 
সজার পৌরাণিক কাহিনী প্রচালত ছিল। এখানে পানকু নামে সব- 
শততিমান এক রাজা আঠার হাজার বছর রাজত্ব করেন৷ তানি এক সুন্দর 
পাঁথবপ সৃষ্টি করেন । সেখানে নদ-নদী, গাছপালা প্রভূত জন্মাপন ৷ 
এমান পাঁচঙ্গন সর্ধশান্তিমান রাজার কাছ থেকেই চীনারা একে একে ঘর-বাডী 
তৈরী, আগুনের ব্যবহার, 'দিনপঞ্জী গণনা, বাজনা তৈরী, গান করা ইত্যাদি 
{শখোঁছল । একজন রাজা শাখয়েছিলেন কাষ ও চাকংসা বিদ্যা। 
হোয়াংহো নদীতে বাঁধ দেওয়ার উপায়ও একজন রাজা শিক্ষা 'দিয়োছলেন। 
আর তাতে দেশবাসীর প্রাণও রক্ষা পেয়েছিল । পান্ক্ধ বা এ জাতীয় 
রাজাদের সদ্বন্ধে প্রাচীন চীনে প্রচালত পৌরাণিক কথাগ্লিতে রাজা ছিলেন 
অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন দেবদ ত এবং তাঁর ক্ষমতা ভগবানেরই দেওয়া 
ক্ষসতা-_-এই কথাটা প্রচার করাই মুল উদ্দেশ্য ছিল । 

কোন রাজার নির্দেশ নয়_বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারাই চীনারা উপলব্ধ 
করোছল, বাঁধ না দলে হোয়াংহোর মত চঈনের দঃঃখকে সুখে পাঁরণত করা 
যাবে না । সুতরাং এসব রপকথাগ্যল ছল হাস্যকর, সঙ্গাতহীন এবং 
আঁঝ্বাস্য কাহনীতে ভরা ৷ রাজা এবং তাঁদের অনুগামীরা নিজেদের 
ক্ষমতা ও প্রাতষ্ঠা প্রচারের জন্যই এবংপ অলোঁকক কাঁহনী রচনা 
কারিয়োছলেন। 


a নদী-তীরবর্তাঁ সভ্যতার আলোকে সামাজিক ও 
অর্থ নৈতিক জীবন ঃ 


আজ থেকে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে মেসোপটোমিয়া, মিশর, 
ভারত ও চনে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘটোছল । বৈশিষ্ট্য ও বৌচন্যের 
দক থেকে এসব সভ্যতাগযীলর মধ্যে আপাত পার্থক্য থাকা সত্তেও অন্তরে 
অন্তরে 'কিন্তু সঙ্গীত ও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, উল্লিখিত সব 
সভ্াতাগ্ীলরই বিকাণ ঘটেছিল নদীর তীরে-__ইউফ্রোটপ-টাহীগ্রসের তীরে 
মেসোপটেমিয়া, নীল নদের তারে মিশর, সিদ্ধ; নদের তাঁরে ভারত এবং 
হোয়াংহো-ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপকূলে ছিল চীন। নদীর পাঁল পড়ে 
এসব অগ্চলে জামর উর্বরতা শান্ত বৃদ্ধি পায় এবং প্রচুর ফসল ফলে। তাই 
চাষবাসই ছিল প্রধান জীবকা । দ্বিতীয়তঃ, এসব প্রাচীন সভাতাগীলতে 
পাওয়া াঁভন্ন নিদর্শনের মধ্যে তামা ও বোঞ্জ নার্মত দরব্াই বৌশ। অবশ্য 


৩৮ সভ্যতার ইতিকথা 


পাথর কিংবা সোনারূপার অলংকারও 'বাভন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত হতো? 
তৃতীয়তঃ) প্রাচীন সভ্যতাগরীল থেকে পাওয়া বাভিন্ন নদর্শন থেকে ধারণা 
হয়-_সবন্রই প্রক্ীতর বাভিন্ন প্রকাশকে দেব-দেবী জ্ঞানে বন্দনা করা হতো ৷ 
চতুর্থ ধনী ও দরিদ্রের জীবনধারায় পার্থক্য বজায় ছিল । পুরানো 
পাথরের যুগ হতেই প্রকৃতির নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা 
চলাছল এই প্রাচীন সভ্যতাগুলি তারই পরিণত রূপ । 

এইসব সভ্যতাগ্ীলতে যে পাঁরণত রূপের বিকাশ ঘটোছিল সামাজিক ও, 
অর্থটনীতক দিক থেকে তার মূল্য অনেক । নতুন পাথরের যুগে কাঁধর 
আঁবৎকারের পর থেকেই ব্যান্তগত সম্পাত্ত অজ‘নের আগ্রহ দেখা দেয় ॥ 
তামবোঞ্জ যুগে এসে দেখা যায়, কেউ কেউ প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়ে 
বিত্তশালী হয়ে উঠেছে । সিদ্ধ সভ্যতা ছাড়া অন্যান্য সভ্যতাগুলিতে রাজা 
লেন সর্বশান্তমান। কখনও কখনও রাজা নিজেকে অলোকিক শন্তির 
অধিকার! বলে প্রচার করতেও ধা বোধ করেন নি। মেসোপটো য়া কিংবা 
চীনে ধর্মকমে ক্ষেত্রে রাজারই একক ক্ষমতা ছিল। রাজার পরে সমাজে 
পুরোহিতের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা ছিল খুব বেশি। পুরোহিতেরা ধর্মের 
বিধান দিতেন, দৈববাণীর ব্যাখ্যা করতেন, [তাথি-নক্ষত্র গণনা করতেন এবং 
কখনও কখনও রাজাকে বাদ্ধ-পরামশ* দিতেন । তখন প্রধান পেশা ছিল। 
কাঁষ ও পশদ্পালন। এছাড়া কামার, কমার, ছুতার, তাঁত, স্থপতি, 
ইত্যাঁদ সবারই বিশেষ গুরুতর ছিল। প্রত্যেকেই নিজের নিজের পেশায় 
নিষ্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করত। মনের ভাব প্রকাশের আকুলতাকে. 
রুপ. দেবার জন্যই সমাজে 'লাপমালার উদ্ভব হয়। 1কউানিফম+, 
হিয়ারো্লিফিক, 1সন্ধ্মীলীপ_ ও চৌনক লাঁপর উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে সমাজে 
সে আবদলতাকে রুপ দেবার সার্থক চেষ্টা হয়। এ যুগের মত জ্ঞান-বজ্ঞান। 


চর্চার আগদ্রহ তখনও ছিল । সম্ভবতঃ) এ সভ্যতাগ্যলকে 'বাভন্ন। 
শিহপরীতি, ধম রসায়ন বিদ্যার অনুশখলন ও প্রয়োগ ইত্যাঁদর উৎস৷ 


রূপে নির্দেশ করা যায়। টাইগি-ইউক্রোটস, নীল কিংবা হোয়াংহো নদখর। 
ওপর বাঁধ নিমণণ সেই যুগের কারিগাঁর বিদ্যার উৎকর্ষ'কতারই পাঁরচয় দেয় ॥ 
অন্যদিকে; মিশরের পিরামিড নির্মাণে সে যুগের কারিগাঁর দক্ষতার বিশেষ 
পরিচয় পাওয়া যায়। সিদ্ধ: সভ্যতার সপরিকঞ্পিত নাগারক জীবন ও 
উন্নত পৌরশাসন আজও আমাদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে । 


অর্থনৈতিক জীবনধারার বূপান্তর--সামাজিক, জীবনের মত 


/ মানব সভ্যতার, আদিপর্ব ৩৯ 


অর্থ নোঁতক জীবনধারার রূপান্তরের পরিচয়ও এসব প্রাচীন সভ্যতাগ্নলতে 
মেলে৷ সেকালের সমাজে ধনী-দারদ্রের বৈষম্য ছিল ৷ সৰ্বত্ই বজায় ছিল" 
কীতনা প্রথা । রাজার প্রাসাদ ছিল বিলাস-বহল । ধনীরাও পাকা 
বাড়ীতে বাস করত ৷ কিল্তু দরিদুদের বাসস্থান ছল কুটির । ব্যবসার 
প্রয়োজনে যানবাহনের আঁবছকার এবং কেনাবেচার ক্ষেত্র ‘বানময় প্রথা - এসব 
সভ্যতাগ:'লতে লক্ষ্য করা যায় । সমাজে ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। 
জলপথে ও স্থলপথে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের 
সূচনা এই সময়েই দেখা দেয় । দবাভন্ন পেশান নযনুন্ত ব্যক্তিরা নিজ নিজ 
উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজার গড়ে তোলে। গুরুত্ব ও 
মর্যাদার দিক থেকে এই সময় নগরগুলির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়৷ বিলাস, 
সুখ-স্বাচছন্দ্য ও আরামদায়ক জশবনবাত্রা ধনীদের জন্যই 'নধ্ারত ছিল । 
দরিদ্রদের জীবন ছিল চরম দুঃখ আর দুদ“শায় ভরা । 


অন্মুশীল যী 
[ক] ব্ড প্রন্ম 


১। সভ্যতা বলতে কি বোঝায় ? প্রাচীন যুগে কোন্‌ কোন, নদীর তীরে কি কি 
সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল? 

২। মেনোপটেমিয়া শব্দের অর্থ কি? এই অঞ্চলটি কোথায় ছিল? 
মেসোপরেমিয়ার সভ্যতাকে সুমেরীয় সভ্যতা বলা হয় কেন ? 

,৩। মেসোপটেমিয়ায় জমিকে কিভাবে উর্বর করা! হতে! ? সেখানকার খাঁছ্শন্ত, 
কিকিছিল? ণ 

৪ | বিভিন্ন বিষয়ে কমেরির়রা কিছপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল ? 

tl মিশর দেশটি কোথায় ? একে নীল নদের দান বল। হয় কেন? 

ফ্যারাও কাদের বল! হতো ? তাদের সম্বন্ধে যা জান লেখ । 

| প্রাচীন মিশরের পুরোহিত, রাজস্ব সংগ্রহকারী এবং সৈনিকদের সম্বন্ধে ষা 


জান লেখ | 
৮1 পিরামিড কি? এগুলি কেন নির্মিত হতো? পিরামিড নির্মাণের 
১+ ইতিহাসকে বেদনাদায়ক বলা হয় কেন ! 


মিশরীয়দের ধর্মীয় জীবনধারার পরিচয় দাও। তাদের প্রধান প্রধান 
জীবিকা কি কি ছিল? 

১০ কেমন করে সিন্ধু সত্যতার নিদর্শন আঁবিছৃত হয়েছে ?. 

১১। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের নাগরিক জীবনধারা সম্পর্কে যা জান নেখ। 
১২। দিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের খাছ ও ব্যবহৃত বিভিন্ন দব্যাদি সম্পর্কে 
পরিচয় দাও । 
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৯৩। সিন্ধু সভ্যতার যুগে ভারতবাদী ব্যবসা-বাণিজ্যে কি্ূপ সমৃদ্ধ ছিল ? 
১৪। সিন্ধু সভ্যতার যুগের সামাজিক জীবনধারা সম্পর্কে আলোচনা কর। 
৯৫। সিন্ধু সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ সন্বন্ধে আলোচনা কর। এই সভ্যতা 
ভারতবাদীর কাছে গর্বের বস্তু কেন? 
১৬ চৈনিক সভ্যতা! সম্পর্কে যা জান লেখ । 
১৭ । প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে কি কি 
সঙ্গিত ছিল? 
খা ছোট প্রশ্ন 
১ মেনোপটেমিয়। সভ্যতার প্রাচীনত্ সম্পর্কে কি জান ? 
২। নিম্নলিখিত বর্ণলিপি সম্পর্কে যা জান লেখ 
(ক) কিউনিকর্ম, (খ) হিয়ারোগ্নিফিক ৷ 
৩। মেলোপটেমিয়ার অধিবাসীদের পেশ! সম্পর্কে কি জান? 
৪1 সুমেরিয়ানদের কারিগরি দক্ষতা৷ সন্ধে যা জান লেখ। 
ও | প্রাচীন মিশরীয়দের কৃতিত্বের পরিচয় দাও । 
-৬। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের শিল্প ও কারিগরি দক্ষতা সম্পর্কে কি 
জান? 
"৭1 চীনের পৌরাণিক কাহিনী ও তাঁর সভ্যতা! সম্পর্কে আলোচন! কর। 
৮। প্রাচীন চীনে বন্যা প্রতিরো ধর ব্যবস্থা কিরূপ ছিল? 
[গ] বুদ্ধির প্রশ্ন 
১। অশুদ্ধ উক্তিগুলিকে শুদ্ধ কর ঃ 
(ক) নীল নদের তীরে ছিল মোপোপটেমিয়া। (থ) চীনের রাজাদের 
উপাধি ছিল ফ্যারাও। (গ) স্থমেরিয়দের উদ্ভাবিত লিপিকে বলা 
হতো তরী লিপি। (২) মিশর দেশটি ছিল এশিয়। মহাদেশে। 
(ড) মিশরীয় লিপিমালাকে বল! হতো কিউনিফর্ম। (চ) পৃথিবীর সপ্চম 
“ক্র হলো মিশরের মমি। (ছ) সিদ্ধ সভ্যতার যুগে বরুণ ও চন্দ্রের পূজা 
হতো। (জি) মহেঞ্সোদড়ো। শব্দের অর্থ জীবিতের স্তুপ । (ঝ) সিন্ধু উপত্যকার 
পা পরান পাটি রাজ লা 
০০ শি ভাতার যুগে সমাজে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য ছিল না" 
২। শূন্যস্থান পূরণ কর £ 
(ক) শ্রীকদের কাছে শঝের অর্থ ছুই নদীর pe 
5 * -দেশ। (খ) পণ্ডিতদের 
মতে এই মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা - চীন ও- সভ্যতার চেয়ে প্রাচীনতর 
পীর মিটার উচু। (ঘ) এই 
? সার একটি নদ | ($) মিশরে 
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রাজার পরেই ছিল- স্তান। (ে). তাই__এবং_ ব্যক্তিদের মৃত্যুর 
পরে তাদের মৃতদেহ মূল্যবান বন্ত্রদ্ধারা ঢেকে রাখা হতো! | (ছে) _ও 
_ ছিল মিশরের লোকদের প্রধান জীবিকা । (জ) ১৯২২ সালে 
বাঙালী এতিহাসিক _ বন্দ্যোপাধ্যায় ও- চেষ্টায়__খননকার্য চলে। 
(ঝ) প্রাচীন সিন্ধু সভাতার অধিবাসীরা __ বাস করত। (এ) সিন্ধু 
নদের অধিবাসী শিল্পকর্ষে ৪ ছিল খুবই-| (ট) চীনের_-ও প্রদেশের 
মাটি খুঁড়ে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা সম্পকে অনেক কিছু জানা যার । 

৩। ' যথাথ উত্তরাট খবজে ( / ) চিহিত কর £ 


প্রশ্ন উত্তর 

(ক) মেপোপটেমিয়ার বর্তমান মিশর / ইরাক/ 
নামকি? স্থমের | 

(খ) মিশরের রাজার উপাধি রাজ1/ সম্রাট / 
কি ছিল? ফ্যারাও। 

(গ) পত্তপতি শিবের সুতির মিশরীয় / চৈনিক / 
শীলমোহর কোন্‌ সভ্যতার ? সিন্ধু সভ্যতার ৷ 

(ব) উর নগরীতে খননকার্ধের কলে কোন্‌ সিন্ধু | মেদোপটেমিরা / 
সভ্যতার নিদর্শন পাওয়। গেছে? মিশর 

(5) চীনের দুঃখ বল! হয় নীল নদ | হোয়াংহো। / 
কোন্‌ নদীকে ? ইউফেটিন | 

(চ) আুমেরিরদের লিপিমালাকে কিউনিফর্ম / হিয়ারো- 
কি বলে ? গ্লিফিক / ত্রাঙ্মীলিপি 

[ঘ] নমোৌখিকপ্ৰগ্ন 


(ক) নদীমাতৃক সভ্যতা বলতে কি বোঝ? (খ) গ্রীকদের মতে মেসো- 
পটেমিয়া শব্দের অর্থ কি? (গে) মমি কি? (ঘ) জিগুরেট বলতে কি 
বোঝ ? (ঙ) অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ কাকে বলে? (চ) সিন্ধু সভ্যতার 
নিদর্শন কাদের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হয়েছে ? (ছে) হোয়াংহোকে চীনের দুঃখ 
বল! হয় কেন? (জ) পানকু কে ছিলেন? (ঝ) চীনারা কে'ন্‌ জাতি 
গোষ্ঠীর অন্তন্তি? (ঞ) “ইন বংশের সুপ” কাদের রাজধানী ছিল? 
(ট) মেলোপটেনিরা বা চীনে একক ক্ষমতা ছিল কার? ($) চৈনিক 
লিপি বলতে কি বোঝ? (ড) ধনীর! কি রকম বাড়ীতে বাস করত? 
(9) দরিদ্রের! কি রকম বাড়ীতে বাদ করত? (ণ) রাজার পরেই সমাজে 
মর্ধাদ1 পেত কারা ? 

[৪] মানতিত্র অঙ্কন : 

১ পৃথিবীর একটি মানচিত্র এঁকে মেনোপটেমির।, মিশর, ভারত ও চীনের 
কোথায় কোথায় প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তা দেখাঁও। | 


পঞ্চম অধ্যায় . | লৌহযুগীয় সমাজ 


অুচন1_-এর আগের অধ্যায়ে তোমরা দেখেছ তামা ও ব্রোঞপ্জের আবিষ্কার 
আদিম মানুষের জীবনধারায় গভীর পাঁরবর্তন এনেছিল । এই অধ্যায়ে 
আমরা পড়ব মানবজাতির ইতিহাসে আর একটি য'গান্তরকারী আবদ্কারের 
কথা ৷ সেটা হলো লোহা ৷ 
১। লোহার আবিষ্কার ও এর ব্যবহার ও প্রভাব ? 
উপযোগিতা ও গুরুত্বের দিক থেকে তামা ও ব্রোঞ্জের চেয়ে লোহার মূল্য 
অনেক বেগ ৷ তামা ও ব্রোঞ্জের চেয়ে লোহার ওজন বেশি এবং সহজলভ্য । 
খনেস্টপর্বে ২০০০ অন্দে সম্ভৱতঃ আফ্রিকার বন্য কাঁফরা এই ধাতুর: 
আবচ্কার করে। আন:মানিক ১৪০০ খনীন্ট পুবান্দে এীসয়া মাইনরের' 
হিউ্রিস নামে উপজাতীয় যাষাবরেরা লোহার ব্যাপক প্রয়োগ করতে 
থাকে। আন:মানিক ১২০০খতরীপ্ট পবণন্দে প্যালেপ্টাইন, সিরিয়া, তুরস্ক, 
ইরাক, ইরাণ এবং গ্রীস দেশে লোহার ব্যবহার শুর; হয়। আমাদের 
ভারতবর্ষে“ গঙ্গা-যম:নার উপকুলবতাঁ দোয়াব অঞ্চলে লোহার ব্যবহার আরম্ভ 


হয় আনুমানিক ১০০০ খনীস্ট পৃবশন্দে । এইভাবে লোহার আঁবিচ্কার এবং 


দেশ-বিদেশে তার ব্যাপক প্রয়োগের দ্বারা মানুষের জয়যান্রার ইতিহাসে 
যুগান্তর ঘটে । কৃষির কাজে লাঙ্গল; 


লোহার তৈরী অস্ত্র দিয়ে 
নবসাঁত গড়ে ওঠে । লোহার 


নামত হল নানান ধরনের যন্ত্রপাতি। 
এভাবে কারিগাঁর বিদ্যার সমন্ধ ঘটল । 


২। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ন। £ 
আগেই বলোছ, উপযোগগতার দিক থেকে 
ধাতু ৷ লোহার কুঠার দিয়ে জঙ্গল কেটে জনবসাঁত 
ঢাল, তলোয়ার, বশ” জাতীয় অদ্রশপ্ৰ নিমণণ কর 
অন্ত্ৰ বলে যত বলীয়ান হতেন তার পক্ষে তত স্‌ 
রাখা সম্ভব হতো । 


লোহা খুবই গুরুত্বপৃণ* 
গড়ে উঠল। রাজারাও 
তি লাগলেন । যে রাজা 


হজে প্রভাব-প্রাতপাত্ত বজায় 
চাষের কাজেও কোনালের উপযোগিতা বেড়ে গেল । 


লোহযুগীয় সমাজ ৪৩, 


কোদাল দিয়ে মাটি কোপানোর ফলে জমিকে উর্ব'র ও কৃষিযোগ্য করে তোলা 
সহজসাধ্য হয়ে উঠল ৷ বিত্তশালী লোকেরা তাই এই ধাতু দিয়ে যন্ত্রপাতি 
িমণণে উদ্যোগ হলো ৷ এমনিভাবে সামাজিক জাীবনধারায় দেখা 'দিল- 
পরিবর্তন ৷ 

অর্থনৈতিক দিক থেকেও লোহার আ'বিচ্কার পূর্বের জীবনধারাকে, 
অনেকখানি পালটে দিল । একদল কারিগর লোহার যন্ত্রপাতি তৈরী করে 
দক্ষতা অন করল।. অজ্প দিনেই তার চাঁদা বেড়ে গেল। ওজন 
পাঁরমাপের জন্যও লোহার ব্যবহার শুরু হল। এক কথায় বলা চলে; 
সামাজিক ও অর্থনোঁতক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও চাহিদা আরও বাড়িয়ে: 
তোলার জন্য সর্বপ্রকারে এই ধাতুর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হতে লাগল । এর 
ফলে পর্বের জীবনধারা ক্রমশঃ পাঁর্বাঁতিত হয়ে এক নূতন রূপ নিল । 


৩। রাজশক্তির প্রসার ঃ 


লোহার অদ্বুবলে বলীয়ান হয়ে একদল যাযাবর জাতি দেশে-দেশান্তরে 
খাদ্য ও বাসম্থানের সন্ধানে বোঁরয়ে পড়ল । কাঁবিযোগ্য ভুমি ও বাসযোগ্য 
আবহাওয়া দেখে কোন বিশেষ অণ্চল বেছে নিয়ে সেখানে তারা বসতি গড়ে 
তুলল ৷ পরে তাদের দলপাঁত হলেন রাঙ্গা । এইভাবে সেই প্রাচীন যুগের 
ইতিহাসে দেখা যায়, রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা । শন্তিবলে বলীয়ান ছিলেন যে 
রাজা--তান সর্বদা চেষ্টা করতেন দুর্বল জাতিগ্ীলকে পদানত করে তাঁর 
সাম্রাজ্যের সমানা ও প্রভাব-প্রতিপাত্ত বৃদ্ধি করতে । এইভাবে সেই 
আ'দযুগে নূতন নূতন রাজা, নূতন নূতন সাম্রাজে)র প্রাতণ্ঠা সম্ভব 
হয়েছিল । এমনি করেই সেই প্রাচীন যুগে শহর হয়েছিল এপার ভাঙা 
ওপার গড়ার এক নূতন অধ্যায় । 


| অনুশীলনী 
(ক) বড় প্রশ্ন 
১। লৌহ ব্যবহারের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারার কি কি 
পরিবর্তন ঘটে? 


২। লোহ আবিষ্কারের ফলে রাজশক্তির কিভাবে প্রদার হয়? 
৩। লৌহ আবিষ্কার করে কারা এবং কিভাবে এর ব্যাপক প্রয়োগ ঘটে ? 


৪৪ 


সভ্যতার ইতিকথা 
খে) ছোট প্রশ্ন 


১। কোন. কোন, দিক থেকে তাম! ও ক্রোঞ্জের চেয়ে লোহার উপযোগিতা 
বেশি? 

২। লোহার আবিষ্কারের ফলে কৃষির কিভাবে উন্নতি ঘটে ? 

৩। প্রাচীন যুগে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? 


€গ) বুদ্ধির প্রন 


১। শহ্স্থান পুরণ কর £ 
(ক) উপযোগিত! ও__-দিক থেকে তামা ও--_ চেয়ে মূল্য 
অনেক বেশি |. (খ) লোহার তৈরী___ দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে 
এখন থেকে____গড়ে ওঠে । (গ) = _ বলীয়ান ছিলেন যে রাজ। 
তিনি সর্বদা চেষ্টা করতেন_--__জাতিগুলিকে পদানত করে তার 
সাত্রাজ্যের_-_-ও প্রভাব-প্রতিপত্তি__করতে। 


২। ভুল উক্তিগুলিকে শুদ্ধ করে লেখ ঃ 


(ক) উপযোগিতার দিক থেকে লোহার চেয়ে তাম! ও ব্রোপ্রের উপযোগিতা 
খুব বেশি। (থ) আন্থমানিক ২০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে সম্ভবতঃ এশিয়! মাইনরের 
ব্য কাফি।র! সর্বপ্রথম লোহার ব্যাপক প্রয়োগ করতে থাকে। (গ) চাষের 
কাজেও তামা ও ত্রোঞ্জের কোদালের গুরুত্ব খুব বেশি। (ঘ) লোহার 
অনস্তবলে বলীয়ান হয়ে একদল স্থসভ্য জাতি দেশ-দেশাস্তরে খাদ্য ও বাসস্থানের 
সন্ধানে বেড়িয়ে পড়ল। 


(ঘ) মৌখিক প্রশ্ন : 
(ক) প্রথম কারা এবং করে লোহার আবিষার করে? (খ) লোহার ব্যাপক 


ব্যবহার শুরু করে 


সর্বপ্রথম লৌহ আবিষ্কৃত হয় 
কর। 5৭ (ঘ) লোহার তৈরী কয়েকটি অস্ত্রের নাম 


) কোদাল দিয়ে কি কাজ করা হার উজ কোন্‌ যন্তের দরকার হয়? 


সি 


কোন্‌ জাতি? (গে) ভারতে কোথায় এবং কবে ' 


৬ টি ১ 
: লৌহ্যুগের সভ্যতার সৃূচন! £ 


পঞ্চম অধ্যায় | নুতন জাতি ও সাম্রাজ্যের 
পত্তন 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
[ ব্যাবিলন * মিশর * ইরাণ * ইহুদী ] 


সূচএ1--ইউফ্ৰোটস-টাইগিুস, নীল, সিন্ধু বা হোয়াংহোর তীরে নদণ- 
মাতৃক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল-_সেখানকার অধিবাসীরা সজলা-সফলা- 
শস্যশ্যামলা ভ্মতে স্থায়ী বাসস্হান গড়ে তুলেছিল । কিন্তু এর পরবতত্শ- 
কালে প্রাচীন হীতহাসে পশুপালক এক নূতন যাযাবর জাতির অভ্যুদয় ঘটে ৷ 
এরা খাদ্য ও বাসস্হানের সন্ধানে দিশেহারাভাবে ঘুরতে ঘুরতে উর্বর ভ্যাম- 
খণ্ডের সন্ধান পেয়ে বাসচ্হান গড়ে তোলে । পরে সেখানকার পরানো 
বাসিন্দাদের পরাস্ত করে, যাযাবরী জীবন ত্যাগ করে এবং স্হায়শভাবে 
বসবাস শুরু করে দেয় । সংসভ্য জাতির সংস্পর্শে এসে এদের জীবনধারার 
পাঁরবর্তন ঘটে । পরবতাঁকালে তারা পূর্বের সুসভ্য জাতগুলির মত 
মানবসভ্যতার ভাগ্ডারকে নূতন সভ্যতা ও সং্ক্তির অসামান্য অবদানে 
সমৃদ্ধ করে তোলে | অন্যদিকে রাজ্য জয়ের নেশায় উন্মত্ত হয়ে গড়ে তোলে 
নততেন সাম্রাজ্য । এমনি করেই বািভদ্ন যুগে চলে ইতিহাসের পালাবদল ॥ 


১। ব্যাবিলনের সভ্যতা £ 


তোমরা আগেই পড়েছ--ইউফ্রোটস ও টাইগিএুস নদীর মধ্যবতর্প অণ্চলে 
সুমোরয়ান জাতি একাঁদন মেসোপটোমিয়ার সভ্যতা গড়ে তুলোঁছল। 
পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যান্য জাতিগ্ীলির যেভাবে পতন ঘটোছল তেমাঁন 
ভাবেই বোধ হয় ঘরোয়া ঝগড়া এবং বাইরের শত্রুর একটানা আক্রমণে 
সুমোরয়দের পতন ঘটে। তোমাদের হয়ত বা মনে হবে তাহলে 
মেসোপটেমিয়ার সভ্যতারও ক বিনাশ ঘটোছিল? না, মেসোপটোময়ার 
সভ্যতার যা কিছ; অবদান তা অক্ষুণ্ণ রেখে পরবর্তীকালে ব্যাবলন বা 


১৪৬ সভ্যতার ইতিকথা 


আ্যাসিরিয়ানরা এই প্রাচীন সভ্যতাকে আরও সমৃদ্ধ ও বৈচিন্রযমাণ্ডত করে 
তোলে | বর্তমান অধ্যায়ে, আমরা তারই পরিচয় জানার চেষ্টা করব । 

মেসোপটোময়ার দক্ষিণাংশকে বলা হত ব্যাগবলানিয়া। ব্যাবিলানয়ার 
আধবাসীরা প্রথমে ছিল যাযাবর । ওদের বাসস্হান ছিল আরব দেশের 
মরপপ্রান্তরে। প্রধান জীবকা ছল পশুপালন । আন.মানক ২০০৩ 
খনীস্ট পূরণত্ধে তারা খাদ্য, বাসম্হান ও পখ্চারণযোগ্য ভামর সন্ধানে 
বোরয়ে পড়ে। পরে তারা ইউফেুটিস-টাইগতস নদতীরে এসে ঘরোয়া 
ঝগড়াপববাদে দুর্বল সুমোরিয়বের সঙ্গে সংবর্ষে [লিপ্ত হয়। আর 
সঃমেরিয়রা তাদের হাতে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। তখন তারা 
গড়ে তোলে নূতন রাজধানী -_ব্যাণবলন । সেজন্য ইতিহাসে ওদের বলা 
হয় ব্যীবলনের আধবাদদী এবং ওদের সভ্যতা হল ব্যাঁবিলনের জভ্যত। । 
শীণ্রই সম্পূর্ণ মেসোপটোগয়া ওদের অধীনে আসে । সুমোরয়দের উদ্নত 
সভ্যতার সংস্পর্শে ব্যাবলনের আঁধবাপীরা সুসভ্য হয়ে ওঠে ॥ জন্ম দেয় 
এক নূতন সভ্যতা ও সংস্কাতির । এতে মেসোপটোমিয়ার সভ্যতার নব 
রূপায়ণ ঘটে । 

।ক) কৃষি ও বাণিজ্য ঃ ব্যাবিলনের অধিবাসীদের প্রথমে জীবিকা 
ছিল পশুপালন ॥ গরু, ভেড়া, উট ছিল প্রধান পশু । এরপর তারা 
সঃমোরয়নের মত চাষবাস শুরু করে। অল্প দিনেই তারা কাৃষকাষে 
দক্ষতা অঙ্গন করে এবং তা তাদের প্রধান জীবিকা হয়ে ওঠে। 
মেসোপটোঁময়ার উর্বর কৃষিক্ষেত্রে তারা প্রচুর ফগল ফলাত। খাদ্যশস্য 
‘ছাড়াও তারা বাভিন্ন ফলের চাষ করত ৷ 

ব্যবসা-বাঁণগ্গ্যে ব্যাবলনের আঁধবাসীরা খুবই পারদশর্ ছিল । 
ব্যালন ছিল একাটি প্রধান বাঁিজ্যনগরী। এখানে দেশ-বিদেশ থেকে 
দেশের সর্বত্র অবাধে গমনাগমন করতে et [১ 
তাদের ব্যবসা চলত ৷ বশে করে মিশর ও ইন দেশের সঙ্গে জলগণে 

e ‘ ও ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের 
জলপথে বাণিজ্য চলত। তখন ব্যালন নগরী ছিল একটি প্রধান 


বাণিজ্যকেন্দ্র ! 
(খ) মন্দির ও পুরোহিত সম্প্রদার ঃ জুমোরয়ানদের মত ব্যাবিলনের 
: অধিবাসীদের জীবনে ধর্ম খাবই গরুপর্ণে ভাঁমকা গ্রহণ করে। প্রত্যেক 


টি ০০০০ - callin ্ 


দেবতা । গদ্বঃজাকৃতি অনেক: উঁচু 


লৌহযুগের সভ্যতার সুচনা ৪৭ 


নগরীর বিশেষ দেব-দেবী ও মন্দির ছিল। মন্দিরগ্লি ছিল উষ্চু ও. 
ছটা গন্বুজাকৃতি ৷ তাদের প্রধান দেবতা ছিলেন মাঁরডুক। এছাড়া 
ন্যাননার চাঁদের, স্যামাস, সূ্ষেরঃ 
এবং উশন্ৃতার ছিলেন প্রেমের 


মন্রিরকে বলা হত জিগংগুরেট। ( 
গজগ্গবেটগীলর ওপরে থাকত চূড়া 
এবং সেই চুড়ার ওগরটা হত বেশ 
প্রশস্ত । তার ওপর থাকত আর একটা ব্যাবিলনের মন্দির 

সন্দির। সেটার পাশে আরও অনেকগীল মান্দর - যেন অনেকগুলি 
পাহাড়ের সার । সমাজে পুরোহিত সম্প্রদায়ের যথেষ্ট মধখদা, প্রতিপত্তি 
ও প্রতিষ্ঠা ছিল । ধমখনংজ্ঠান ও শিক্ষাদান ছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনে 
শাসনকাধ* পাঁরচালনা ব্যাপারে তাঁরা অংশগ্রহণ করতেন । 

গর) শিক্ষাদীক্ষী ও জস্কতি £_সুমোরয়ানদের সংস্পশে এসে 
ব্যাবলনের অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানাবজ্ঞ।ন চর্চা শুরু হয়। 
জে]াতাঁবদ্যার ব্যাপক অনুশীলন চলে । সুধের ছায়ার উপর ির্ভ'র করে 
তারা নির্মাণ করে সমর নির্দেশক ঘড় । আবার জলের প্রবাহকে নিয়ে তারা 
বানায় জলঘড়ি । জ্যোতিচ্কমণ্ডলীর অবস্থান অনুযায়ী মানুষের ভাগ্য 
নিরপণ সম্বন্ধেও তারা চিন্তা করত। ৬০ সেকেন্ডে এক মিনিট, ৬৩ 
মিনিটে এক ঘণ্টা, ২৪ ঘণ্টায় একদিন, ৩০ দিনে এক মাস এবং ৩৬৫ দিনে 
এক বছরের গণনা প্রথম এই ব্যাবিলনের অধিবাসীরাই করোছল । জুগোরয়ান- 
দের [িউানফমে বর্ণালাপ সংখ্যা ব্যাবলনের পাঁণ্ডতদের ব্যাপক টচণর 
ফলে আরও কমে আসে ও বিচিত্র জ্ঞানচচএর মাধ্যম হয় । 

(ঘ) হানুরাবির বেড বা বিধান--ব্যাবলনের সবচেয়ে সমূর্ণধ ও 
বিকাশ দেখা দেয় হামহরাবির রাজত্ব মলে । তান ছিলেন একজন সি 
ও সর্গীবচারক সম্রাট । তাঁর মত সুশাসক শুধু ব্যাবিলনে নয় সমগ্র প্‌াঁথবীর 
প্রাচীন ইতিহাসে বিরল ৷ রাজ্যবিজেতা হিসেবেও তাঁর কাতত্ব ও 4 
ছিল অতুলনীয় । 

হামররাবির রাজত্বকালে দেশের আইনকানুন বিধিবদ্ধ করা হয়। [তিনি 


একটি কালো উচু পাথরের গায়ে সেইসব আইনগাল লাপবদ্ধ করে রাখেন । 
এগুলিকে বলা হয় হামুব্লাবির কৌভ বা বিধান । তাতে সবরের প্রজাদের 


৪৮ সভ্যতার ইতিকথা 


সুখ-স্াঙ্ছন্দ্য বিধানের নির্দেশ দেওয়া আছে । হামুরাবির কোডে উল্লিখিত 
কয়েকটি প্রধান প্রধান নির্দেশ ছিল £ (১) আইনের দূষ্টিতে সকল প্রজাই 
সমান স:যো-স:বিধার অধিকারী । (২ অপরাধীদের বিচার করবেন 
রাজা । (৩) প্রত্যেকেই নিজ নিজ পেশায় িযান্ত থেকে সমাঙ্জের সেবা 
করবে । (৪) ক্লীতদাসদের ন্যায্য মজুরি বত করা চলবে না । (৪) দ্র: 
লোকদেরও পুরুষের সমান আঁধকার দিতে হবে । (৬) দেশের প্রয়োজনে 
খাল খনন, রাস্তা তৈরীর প্রভীতি উন্নয়নমূলক ও সংস্কারমূলক কাজে প্রত্যেক 
নাগারককেই অংশ গ্রহণ করতে হবে । 


হাসুৰাবির বিধানে উল্লিখিত সমাজ চিত্র-_হামুরাঁবর 'বাঁধবদ্ধ 
আইনে ন্যাক্র-নীতি-আনর্শের যে দষ্টান্ত পাওয়া যায় তা সত্যই অভিনব । 
রাজার দেশরক্ষা ও দেশশাসনের প্রধান ভাত্ত ছিল প্রজা । তখন সমাজে 
ধনী-আভিজাত ও ক্লীতদাস এই দুই শ্রেণী ছিল। ধনীরা অন্যায় সংযোগ 
গ্রহণ করত। প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ও সম-আঁধকারের সমুন্নত 
আদর্শের উল্লেখ এখানে আছে । তখন সমাজে অপরাধীকে কঠোর শান্ত 
দেওয়া হতো ৷ বেগার খাটান চলত না। কেউই জের হাতে আইন 
গ্রহণ করতে পারতেন না। রাজাই ছিলেন সবেশিচ্চ শাসক । সমাজে 
ক্রীতদাস প্রথা ছিল। কিন্তু তাদের ন্যায্য মজ,র দানের উল্লেখ হামুরা!বর 
বিধানের গুরত্বপূর্ণ বিষয় । রাজা যে স্বেচ্ছাসরন ছিলেন না__এটা তাতেই 
প্রমাণিত হয় । অন্যাদকে নারীর স্বাধীনতা দানের উল্লেখও এই বিধানের 
আর একটি তাংপর্য*পু্ণ বিষয় । আজ থেকে সহস্রাধিক বছর আগে এরূপ 
ন্যায়নীতি ও উদার আদর্শের পরাকাষ্ঠা সত্যই যুগান্তকারী ব্যাপার ৷ 


হামন্রাবির মৃত্যুর পরে তাঁর দুর্বল ও অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের 
রাজত্বকালে বাহঃশত্ঃর আক্রমণ ঘটে । আজীরিয় নামে এক জাতি সমগ্র 
ব্যাবলনে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করে। আসারিয়রা ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিসের 
উপকুলে এক কদর অংশে রাজত করত | এবার তারা ব্যাবিলন জয় করে 
এবং সমগ্র মেসোপটোময়ায় নিজেদের অধিকার প্রাতিষ্ঠা করে। তাদের 
রাজধানী ছিল নিনেভ্‌ নগরী । অস্ত রলব।'নিপল শছলেন আসগীরয়দের 
শ্রেষ্ট রাজা। নিনেভ্‌ নগরীর ভগ্রস্তূপ খননের ফলে তা আবিষ্কৃত হয়েছে । 
এনব নিদর্শন থেকে আসীরয়দের উন্নত সভ্যতার পরিচয় মেলে ৷ আসারিয়রা 
ব্যাবলন ও সুমেরায় সভ্যতার পূর্বাপর ধারাকে অনুসরণ করে. এক নূতন 


লৌহযুগের সভ্যতার সুচনা ৪৯ 


সভ্যতার জন্ম দেয় । তাদের সাম্রাজ্য সেই যুগে বহত্দঃরব্যাপী প্রসারিত 
ন য়েছিল। 
আসীরয়রা ছাঁব আঁকা, ভাস্কর্য ও খোদাইয়ের কাজে খুবই নিপুণ 
ছিল। নিনেভের ভগ্রস্তপে পোড়া ই'টের ফলকে লেখা গ্রন্থরাজপূণ* এক 
গ্রন্থাগারের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে । খকীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে 
মীভ নামে এক জাতির আক্রমণে আসার সাম্রাজ্যের বিনাশ ঘটে । তখন 
চ্যালডিয়ানেরা  ব্যাবলনে আবার মাথা তুলে দাঁড়ার। সগ্রট দ্বিতীয় 
নেবুঝ্/ডনেজ।র চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ব্যাবলন নগরীকে সংরক্ষিত করে 
তোলেন । বহ; রাস্তাঘাট, তোরণ ও মন্দির প্রভৃতি নিমাণ করান। তাঁর 
রাজত্কালে ব্যাবিলন ছিল প্রাগীন পাঁথবীর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী 
নগরী । পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম ব্যাঁবিলনের শুন্োদ্যান 
অক্ষয় কঁত। আজও তা বিশ্বের বিস্ময়রূপে বিরাজিত । 


২। সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তিরূপে মিশরের আত্ম প্রকাশ £ 


ভৌগোলিক ও প্রাকীতক দিক থেকে মিশর ছিল স:রক্ষিত। এ দেশের 
উত্তরে সমাদর, পূর্বে ও পশ্চিমে মরুভ্িমি এবং দক্ষিণে পর্বত। এজন্য 
দাীর্ঘ‘কাল ধরে এখানে কোন বিদেশ জাতির ‘অভিযান ঘটোনি। ফ্যারা ওর! 
প্রায় দেড় হাজর বছর ব্যাপি এখানে অপ্রাতহত বিক্ৰমে রাজতৰ করোছিলেন ॥ 
এই সময়ে একের পর এক বহ: রাজবংশের উত্থান-পতন ঘটে । মিশরে এইভাবে 
বারোটি রাজবংশের ধারাবাহিক শাসনের পর ফ্যারাওদের দুর্বলতা ও 
মিশরবাসীর রণপটুতার অভাবের সুযোগ হিক্সস, নামে এক যাযাবর জাতি 
ঘোড়ায় টানা রথে চেপে এসে মিশরে হানা দেয় | ফ্যারাওরা দেশ শাসন ও 
প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কথা ভুলে তখন আরাম, সুখ ও বিলাসে মত্ত 
হয়েছিলেন । মৃত্যুর পরে পাতালে ওাঁসারসের রান্যে গিয়ে কত তাড়াতাড়ি 
নূতন জীবন শুর: করতে পারবেন তারই জন্য পিরামিড নির্মাণের ভাবনাই 
ফ্যারাওদের কাছে বড় হয়ে ওঠে ৷ এজন্য দেখা দেয় অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা এবং 
ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা । তারই সুযোগ হিক্সসেরা এখানে হানা 'দিয়ে সহজেই 
প্রায় শতাধিক বছর ধরে তারা একটানা এদেশ শাসন করে । 

কিন্তু এমান করে চিরাঁদন চলল না। জ্ঞান-বজ্ঞান চর্চায় যতই কুশলী 
হোক না কেন, মিশরশয়দের রণপট:তার অভাব ছিল । তবে হক্সস্‌দের নিকট 
তারা যম্ধাবদ্যা শিখে তলে তলে আঘাত হানার জন্য বহ্যাদন ধবে প্রস্তুতি 


স. ই. (1)-৪ 


জয়ী হয়। 


'নিল॥ তারপর একদিন সুযোগমত হিক্সসদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে 
মিশরীয়রা সহজেই সাফল্য অর্জন করল । দীর্ঘকাল ঘৃণ্য পরাধীন জ*বন- 
“যাপন করার পর নূতন করে স্বাধীনতার স্বাদ পেল । 

উন্নত সভ্যতা ও সংগ্কাতির স্রষ্টা প্রাচীন িশরবাসী ছিল শান্তিপ্রিয় 
"ও ঘরমহখী। এবার তারা যুদ্ধের স্বাদ পেয়ে নূতন সাম্রাজ্য স্থাপনে 
উৎসাহত হয়ে উঠল। প্রথমেই তারা ঘণত িক্সসদের কাছ থেকে 
ছিনিয়ে নিল 'সারয়া ও প্যালেস্টাইন। এরপর তাদের নূতন সাম্নজ্য 
স্হাপনের আগ্রহ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল ৷ ' 

উপনিবেশ স্থাপন আনুমানিক খুঁণ্টপং্ব পঞ্চদশ শতকে পর পর 
সতেরটি রাজবংশের পতনের পর 
চলছিল অষ্টাদশ রাজবংশের রাজত- 
কাল। এই বংশের প্রথম আহমিস 
নামে একজন ফ্যারাও হক্সসংদের 
যুদ্ধে পরাজিত করেন। িকসসেদা 
পরাজিত হয়ে মিশর ত্যাগ করে । 

তৃতীয় খোটমোস ছিলেন 
খুবই শাল্তমান, রণকুশলী এবং 
দিগ্বিঙ্গয়ী ফ্যারাও। প্রথমে তান 
ছিলেন খথিবস্‌ নগরীর আমন 
মন্দিরের এবজন সাধারণ পুজার । 
পরে পুরোহিত থেকে নিজ 
কমদক্ষতা ও প্রভাব-প্রাতপাত্তর বলে 
‘তান ফ্যারাও হন। [তান তাঁর 

তৃতীয় খোটমোস বাহবলো: এসিয়ার, রি 

বিরাট সাম্রাজ্য স্হাপন করেন। সেই সাম্রাজ্য দাক্ষিণ-পূ্ব' হীথগাঁপয়া থেকে 
“পর্বে মেসোপটোময়ার ইউফেঃটিস নদীর তাঁর পর্যন্ত প্রসারিত 'ছিল। 


তয় খেটমোসের বিজয় অভিযানের কাহিনী সে যুগের চিন্নালাপতে 

মদত হয়ে আ-ছ। তাঁর নৌ-বাহিনী ছিল খুবই শক্তিশালী এবং তাঁর 
1 ধ্ধজাহাজ পরাক্লচ্র সঙ্গে ভযধ্যসাগরে পরিক্রমা কত ৷ তাঁর রাজত্বকালে 
৬. মিশরের অভ্যন্তরীণ দিক থেকেও যথেষ্ট সমষ্ধি ঘটেছিল । 


লৌহযুগের সভ্যতার স্থচনা ৫১ 


'পুরোহিতদের প্রীধান্-প্‌বেই বলা হয়েছে, মিশরের অষ্টাদশ বংশীয় 
ফ্যারাও তৃতীয় থোটমোস প্রথম জীবনে আমন দেবতার মন্দিরের একজন 
সামান্য পুরোহিত ছিলেন। পরে তিনি তাঁর প্রভাব-প্রাতপাত্বর দ্বারা 
ফ্যারাও হন এবং সমগ্র মিশরে তাঁর কর্তৃত্ব স্হ।পিত হয় । এ থেকে সহজেই 
অনুমান করা চলে সেকালে মিশরে পুরোহিতেরা কেমন প্রভাবশালী ছিলেন । 
আমন, রা প্রভৃতি দেবতার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এমনি করে 
পঢরোহিতদেরও ক্ষমতা বেড়ে যায় । তখন প্রধান পুরোহতের ক্ষমতা ছিল 
ফ্যারাও-এর মত ॥ তাঁরা নিজেদের দেব-দেবীর প্রাতানাধরূপে প্রচার 
করতেন । মৃত্যুর পরে ওসিরিসের রাজ্যে গিয়ে নূতন জীবন এবং অনস্ত 
সুখভোগের পথ নির্দেশ করে দিতেন তাঁরা । অন্ধ বিশ্বাসে 'মশরবাস তাই 
অবনত মগ্তকে পুরোহিতদের 'বািঁধ-বধান মেনে চলত । এমনকি ফ্যারাওরাও 
পুরোহিতের স্বেচ্ছাচার এবং ধমের নামে ভণ্ডামির বিরুদ্ধে ট$ শব্দটি 
করবারও দ:ঃসাহস দেখাতে পারতেন না । 

৩। ইরাণঃ 

নদীর স্রোতে যেমন একটা পাড় ভাঙে; পল পড়ে নূতন পাড় গজায় 
ইতিহাসের কালস্রোতেও তেমনি একটি জাতির পতনের সঙ্গে সঙ্গে নতন আর 
একাট জাতির উত্থান ঘটে । এই ভাঙা-গড়ার খেলা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে 
এসেছে বলেই ইতিহাসে বোঁন্র্য ও আনন্দের রসদ মেলে | ইরাণীদের সম্বন্ধে 
আলোচনা করতে গিয়ে বার বার এই কথাই মনে জাগে । 

আহ ভাষাভাষী যে যাযাবর জাতিগোষ্ঠী এঁসয়া-ইউরোপের এক প্রান্ত 
থেকে অন্য প্রান্তে ছাঁড়য়ে পড়েছিল ইরাণীরা সেই আর্য জাতিরই একটি 
শাখা । এদের আদি বাসছ্থান নিয়ে পাঁণ্ডতদের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদের অন্ত 
নেই। কেউ বলেন, ডোনয়ুব নদীতট ( আস্ট্য়া-হাঙ্গেরী ) ও দাঁক্ষণ 
রাশিয়ায় তারা প্রথম বাস করত । আবার কারও মতে তাদের আদ বাসস্থান 
ছল মধ্য এসিয়ায় । সে যাই হোক ভারতে যে আর্েরা এসোঁছল তাদেরই 
একট শাখা হল ইরাণী বা পারসিক। খাদ্য, বাসস্থান ও পশ.চারণযোগ্য 
ভূমির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এখানে এসে হাজির হয়েছিল ইরাণী 
বা পারাঁসকরা ৷ 

(ক) পারস্যের উতথান_খএষ্টপর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে ইরাণে 
(নামাস্তরে পারস্যে ) আযাকামেনিড 'বংশীয়রা একটি শান্তশালী সাম্রাজ্য গড়ে 
তোলে । প্রায় দুই শতকব্যাপী এই সামাজ্য চ্ছায়ী হয়োছল। এই আ্যাকা- 


৫২ সভ্যতার ইতিকথা 


মেনিড বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কাঁইরাস। কাইরাস ব্যাবিলনের 
অধিবাসীদের পরাজিত করে এসয়া মাইনর পর্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্য বিস্তার 
করেন। এরপর তাঁর উত্তরাধিকরী প্রথম দরাইউসের রণনৈপুণ্যে একে 
একে সমগু ইরাণ? মেসোপটেমিয়া। সিরিয়া, মিশর? সয়া মাইনর এবং উত্তর- 
পশ্চিম ভারত জুড়ে এক [বিশাল পারাঁসক সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে । 
পার্জোপৌলিস ছল তাঁর রাজধানী এবং এ যুগের একটি উল্লেখযোগ্য 


নগরী ছিল সুন! ৷ প্রথম দরাইউসের শাসনে ইরাণে শিল্প ও চ্থাপত্যের 
সমহদ্ধ দেখা দেয় । 


এই সময়ে গণীকদের উত্থান ঘটে । দরাইউস এবং তাঁর উত্তরাধকারীদের' 
সঙ্গে চলে তাদের সংঘর্ষ । শেষ পর্যন্ত তৃতীয় দরাইউসের রাজত্বকালে 
মহাবীর আলেকজাণ্ডারের হাতে পরাজয়ের ফলে আ্যাকামোনিড সমাটদের 
আঁধকারতুন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের বিনাশ ঘটে । ইরাণীদের জয়যাত্রা ব্যাহত হয় ৷ 
আলেকজান্ডার 'বিরাট পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকাংশ জয় করেন। এভাবে 
আলেকজাণ্ডারের নেতৃতের গনীকশান্তর উত্থান ও পারাসকদের বিনাশ ঘটে । 

(খ) জরথুয্টর ও ভার ধর্মমত-__ইরাণীরা এক সময়ে বহু দেব-দেবণীর 
পুজা করতেন। ইরাণীরা আগ্নকে বৈদিক আর্য'দের মত দেবতাজ্ঞানে 
বন্দনা করতেন। ইরাণাঁদের মধ্যে জরহুন্ট্র নামে একজন ধর্/ সাধকের 
আবিভ্ণব ঘটে। তিনি ইরাখীদের পৃবের ধর্মকে নূতন রঃপ দেন। বহ: 
দেব-দেবীর পরিবর্তে ইরাণীদের মধ্যে প্রবাঁতিত হয় আহুরা-মাজদার 
পুজা । তিনি প্রচার করেন--সত্য, ন্যায় ও আদর ধর্মের দেবতা হলেন 
আহুরা-মাজদ1। তিনিই মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের কারণচ্বরূপ ৷ তাঁর 
শত্রু, আহরিমান্‌ হলেন অপদেবতা এবং অকল্যাণ ও অশুভ শাপ্তির প্রতীক ! 
আহদরা-মাজদার হাতে তিনি পরাজিত হন। কারণ সত্য, ন্যায় ও পবিত্রতার 
আদর্শ সকলেরই কাম্য । জরথস্ট্রে যে ধর্মীয় উপদেশ দিতেন তা অবেস্তা 
বা আবেস্ত| নামে ধর্মগুস্থে উল্লিখিত আছে । ইন্দ্র বরুণ; সর্' জাতীয় 
দেবতাগণ অবস্তায় অসুররূপে বাণত হয়েছে । ইরাণারা জরথুস্টরের ধীর 
মতবাদে বিশ্বাসী । অগ্নিই ছিলেন তাঁদের প্রধান দেবতা। এই অগ্নিই 
ইরাণাঁদের ধাঁ গুছে বাঁণত বাস্তু-দেবতা । ইরাণীদের পজা-পদ্ধাত ছিল 


সরল। বেদের সঙ্গে ইরাণীদের ধর্ম'গুহ্থ অবেস্তার বহ: দিক থেকে মিল 
আছে। 


জরথস্ট্র আগ্র-বন্দনার প্রচলন করেন। কারণ তাঁদের ধারণা ছিল৷ 


লৌহযুগের সভ্যতার সুচনা ৫৩ 


আগুনে সমন্ত পাপ পুড়ে জলে ওঠে সত্যের এক জ্যোতির্ময় আলোক । 
তাই পুজা বা যন্ঞে আগ্ন ছিল খুবই অপাঁরহার্য। খুব সম্ভব ইরাণীরা 
মৃত্যুর পরেও মৃতদেহ যাতে দেবসেবায় লাগতে পারে সেজন্য মৃতদেহ একটা 
খোলামেলা জায়গায় ফেলে রাখত । পরে তা কুকুর ও শকুনিকে দিয়ে 
খাওয়ান হতো ৷ 

জরথম্ষ্ট্রের মৃত্যুর পরে কয়েক শতাধ্দীর মধ্যে ইরাণীদের প্রভাব লোপ 
পায় । ওরা 'বাভন্ন দেশে ধমপ্রচারে উদ্যোগী হয় । আমাদের ভারতবর্ষে ও 
ইরাণীদের একটি দল এখনও আগ্মর পুজা এবং অবেষ্তার 'নর্দেশগ্ীল মেনে 
চলে । এদের বলা হয় পারঁ। বোহ্বাই রাজ্যে এখনও প্রায় দেড় লক্ষ 
আঁ্ন-পজারী পারসিক বাস করেন। এরা সাধারণ লোকের কাছে পাসাঁ 
নামে পারচিত। 
৪) ইহুদি s 

ইহ্‌দরা ছিল যাযাবর ও সৌমাটক জাতি গোষ্ঠীর একটি শাখা । সম্ভবতঃ 


আরবের মর:-প্রান্তরে ছিল এদের আঁদানবাস। তারা নিজেদের এত্রাহামের 
বংশধর বলে পারচয় দেয় । 


এব্রাহামের নেতৃত্বে ইহ:দিরা একদিন স:মের অণ্চলের উর থেকে যাত্রা 
শুরু করে। চলতে চলতে তারা দাক্ষিণ-পশ্চিমে প্যালেস্টাইনে আসে । তারপর 
আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয় । তারা জর্ডন নদীর তারে ক্যানানে পেশছায়। 
্বদেশ ছাড়া ইহযীদরা শস্যশ্যামলা, সনজলা-সুফলা অণ্চল দেখে আত্মহারা হয়ে 
ওঠে । এত্রাহামকে ইহুদিদের দেবতা জিহোবা নির্দেশ দিলেন, এব্রাহাম 
শোন ৷ এই যে সনন্দর দেশ দেখছ এখানে তোমরা বাস কর। এ দেশ 
আমি তোমাদের দিলাম |? 

এব্রাহাম প্রসন্নচিত্তে দৈবাদেশ মেনে নলেন। ইহুদিরা এভাবে এখানে 
বসাঁত গড়ে তুলল । যাযাবর জীবন ছেড়ে দিয়ে এখানে 'কিছদকালের জন্য 
স্থায়ীভাবে বসবাস শহর; করল । 

এৱাহামের ছেলের নাম হ্বেকব-_তাঁর অন্য নাম ইসরালাইট । তাঁদের 
ভাষা পত্র? ছিল সোঁমাঁটক ভাষার অন্য আর এক শাখা । এরাহামের নেতৃত্বে 
ইহাদের প্যালেন্টাইনে আগমনের কাহিনী বাইবেলের ওল্ড দেন্টামেণ্টে 
সুন্দরভাবে বাঁণত হয়েছে । 

কে) সিশরীর্নদের অধীনে ইুদি-_প্যালেস্টাইন ছল ?গশরীয়দের 
অধিকৃত অণ্চল। হিক্সসূদের সঙ্গে ইহীদদের বেশ সচ্ভাব ছিল। তাই 


৫৪ সভ্যতার ইতিকথা 


হকসসেরা পরাজিত হওয়ার পরে ফ্যারাওরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে আভযান 
চালায় । যাযাবর ইহুদিরা ছিল তখনও অসংগঠিত, মিশরীয়দের মত প্রবল 
প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ চালাবার মত তাদের শান্তি বা সাধ্য ছিল না। সেজন্য 
শীপ্রই ইহুদিরা মিশরায়দের কাছে পরাজিত হয়ে আত্মপমপর্ণে বাধা হল ॥ 
ইহুদিদের মিশরে কীতনাস রুপে চালান দেওয়া হয় । সেখানে তারা ঘৃণ্য 
ক্লীতরাসের জীবনযাপন করত । কিন্তু উন্নত সভ্যতার অধিকারী 
মিশরায়দের. অধীনে থেকে যাযাবর ইহারা পূর্বের জীবন ত্যাগ করে শিক্ষা- 
দাঁক্ষায় উন্নত হয়ে ওঠে । সৌভাগ্যবশতঃ ইহ্দদের মধ্যে মৌজেস নামে 
একজন  ধর্মগুরবর আবির্ভাব হয়। তাঁর শিক্ষায় স্থারশাক্ষত হয়ে ইহাদরা। 
মশরীয়দের. অধীনতা মন্ত হয়ে নুতন জাবনের সন্ধানে নিরুদ্দেশ যাত্রা 
করে। মণরের প.বীদকে মর; প্রান্তর পৌরয়ে তারা লোহিত সাগরের তাঁরে৷ 
সিনাই পর্বতের নীচে পেশছায় । 

(খ) মুক্তিবাীত। মৌজেস-_মোজেসের নেতৃত্বে ইহ্যাদরা যখন পথ 
পরিক্রমা করছিল তখন আকাশে মেঘের ঘনঘটা, 'বিদযতের চমকানি আর বাজ 
পড়ার শব্দ । ঝড় ও বাজের দেবতাই ইহুদিদের দেবতা । ইহাদের বিশ্বাস 
তিনিই ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে গৃহহারা অসহায় ইহুদিদের রক্ষা করেন । 
বিদতের আলোয় অন্ধকার পথ আলোকিত করে তোলেন । মোজেসের 
নেত:তের ইহুদিরা অন্তহীন পথ চলেও নিবৃত্ত হয় না। 

সিনাই পেখছে মোজেস ইহ্রদিদের ভগবান জিহোবার কাছ থেকে দশটি 
অমূল্য উপদেশ শোনেন। কথিত আছে, এগুলি দেবতা 'জিহোবা স্বয়ং 
ইহ:দিদের ধম'গুরু মোজেসকে বলেছিলেন। তাতে ইহুদিদের জীবনধারা 
কিভাবে উন্নত ও পাত্র করে তোলা যায় তারই নির্দেশ আছে । 

ইহুদিরা বলে, দেবতার বাণী একটি পাথরে খোদাই করা অবদ্থায় ঝড়- 
বাঁষ্ট থামার পরে দেখা গিয়েছিল । 

(গ) দাসত্ব থেকে মুক্তির পরবর্তী পর্যায় _ ইহুদিরা প্রথমে বারোটি 
উপজাতিতে বিভন্ত ছিল। তাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত চলত সংঘর্ষ । প্রথম 
সল তাদের সংগঠিত করেন। পরে ডেভিড নামে একজন রণচতুর সাহসী 
ব্যন্তি-সমগ্র প্যালেস্টাইনে তাঁর কতৃতিৰ স্থাপন করেন.। তাঁর রাজধানী হয় 
জেরুসালেম। ডেভিড তাঁর বাহুবলে ব্যাবলন সাগ্রজ্যের কতকাংশ এবং 

জয় করেন। এভাবে শুর: হয় ইহাদের সাম্রাজ্য বিজয় । 

ডোঁভডের- মৃত্যুর পরে সলোমন -জেরসালেমের [সিংহাসনে বসেন ॥ 
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ন)য়পরায়ণতা, উদারতা এবং রণচতুরতার জন্য তাঁর খ্যাত ছিল। তাঁর" 
রাজতবকালে ইহ;দিদের সাম্রজ্য গৌরবের চরম শিখরে উপনীত হয় ॥ ব্যবসা- 
-বাণিজ্য করে ইহুদিরা এশ্ব্যশালী হয়ে ওঠে । জেরুসালেম নগরণীকে 
সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও মন্দির দ্বারা সুসত্জিত করে তোলা হয়। এভাবে : 
মোজেসের নির্দোশত পন্থায় এবং ডোভড সলোমনের সুগঠিত নেতৃতের প্রাচীন, 
ইতিহাসের রঙ্গমণ্ডে ইহুদিদের নব-অভুাখান ঘটে । সলোমনের মৃত্যুর পরে 
ইহুদিদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয় । অন্তর্কলহে তারা দুর্'ল হয় । ব্যাবিলনে রঃ 
হাতে পরাজিত ইহুদিরা আবার ক্লীতদাসের ঘৃণ্য জীবনযাপনে বাধ্য হয় ।. 


অনুশীলনী 
[কা] বড় প্রগ্ন 
১। ব্যাবিলনের সভ্যতার পরিচয় দাও । 
২। হহামুরাবির বিধান’ বলতে কি বোঝ? হামুরাবির বিধানে উল্লিখিত. 
সমাজ-চিত্র সম্পর্কে কি জান? 
৩। সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তিন্নপে কিভাবে প্রাচীন মিশরের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ॥/ 
৪ জরথুন্ট সম্পর্কে কি জান ? তার ধর্মমতের পরিচয় দাও । 
৫। মিশরের অধীনে ইহুদিদের জীবনধারা সম্পর্কে আলোচনা কর | 
৬। দাসত্ব থেকে মুক্তির পরে ইহুদিদের জীবন কিভাবে কেটেছিল? 


[খ] সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন 
১। কৃষি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাবিলনবাপীর কৃতিত্বের পরিচয় দা 3 । 
২। ব্যাবিলনের মন্দির ও পুরোহিতদের সম্পর্কে যা জান লেখ । 
৩। ফ্যারাও তৃতীয় থোটমোস সম্পর্কে যা জান লেখ । 
৪। কিভাবে পারস্যের উথান ঘটেছিল? 
৫। মোজেসকে ইহুদিদের মুক্তিদাত! বলা হয় কেন ? 
৬। জিহোবার কাছ থেকে মোজেস কয়টি উপদেশ শোনেন? 


[গ] বুদ্ধির প্রশ্ন 

১1 ভুল উীন্তগঠুল শুদ্ধ করে লেখ £ 

(ক) ব্যাবিলনের প্রধান দেবতা ছিলেন আমন। (খ) হামুরাবির বিধানে: 
( কোডে ) ক্রীত্দাসদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করার কথ! বল! হয়েছে। 


€৬ 


সভ্যতার ইতিকথা 


১। শন্যস্থান পূরণ কর £ 

ক) ব্যাবিলনের সবচেয়ে সমৃদ্ধি ও বিকাশ দেখা দেয়__রাজত্বকালে। 
(খ) তৃতীয় __ প্রথম জীবনে _ দেবতার মন্দিরের একজন সামান্য পুরোহিত 
ছিলেন। (গ) ইরাণীদ্ের ধর্মগ্রন্থ সঙ্গে বেদের বহুদ্িক থেকে মিল 
আছে। ঘ) _ নেতৃত্বে ইহুদিদের আগমনের কাহিনী বাইবেলের = 
সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে । (৪) ডেভিডের মৃত্যুর পর তার সিংহাসনে 
ব্দেন। 

€! যথাৰ্থ উত্তরটি খখজে ( / ) চিহ্নত করে দেখাও £ 


প্রশ্ন উত্তর 
(ক) জিগ.গুরেট বলতে ইরাণীদের দেবতা / 
বোঝাত_ ব্যাবিলনের ধর্মমন্দির / 
ইহুদিদের ধর্মগুরু । 
প্রধান দেবতা ছিলেন_ ঈশন্বতার | 
(গে) জরথুষ্টরের মতবাদ যে অবেস্তা / জরথুস্ট / 
গ্রন্থে সংকলিত তার নাম বাইবেল । 
(ঘ) পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের মারডূক / ব্যাবিলনের 
চা শৃন্তোষ্ঠান / নিনেভের ভগ্নন্তুপ । 
(৪) তৃতীয় োটমোদ ব্যাবিলনের রাজ। / মিশরের ফ্যারাও / 
ছিলেন_- ইরাণীদের ধর্মগুরু 
[৩] মৌ খক প্রশ্ন 


(ক) স্্মঘড়ি কি? (খ) ব্যাবিলনের অধিবাপীদের প্রধানঃজীবিকা কি 
ছিল? (গ) ব্যাবিলনের সূর্যের দেবতার নাম কি ছিল? (ঘ) হাদুরাবি 
কোথাকার রাজ! ছিলেন? (ড) অবেস্তা জিন্দাবেস্তা কাদের ধর্মগ্রন্থ? 
(5) আসীরিয়দের শ্রেঠ রাজা কে ছিলেন ? ছে) হিক্সদ্‌ কি? (জ) প্রথম 
দরাইনম কোথাকার রাজা ।ছিলেন? (ঝ) পাশা কাদের বলে? 
(90) একাহামের বংশধর কাদের বল| হতে? টি) জিহোবা কাদের 
দেবতা? (3) ডেভিড কে ছিলেন? ডে) সলোমন কোথার রাজন 
করতেন ? চে) নিনেভ নগরী কাদের রাজধানী ছিল? 


শশী 


পঞ্চম অধ্যায় পাশ্চাত্য সভ্যতার 
জননী £ গ্রীন দেশ 


দ্বিতীর পরিচ্ছেদ 


জূটন।__পাশ্চান্তয সভ্যতার ও সংস্কীতর উৎস ও লালাভ্ম হল গ্রীস 
দেশ। পাহাড-পর্বত ঘেরা এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে সদর অতীতে খুব উন্নত 
সভ্যতা ও সংস্কাতির বিকাশ ঘটে । ইয়ান সাগরের উপকূলে এই দেশটিতে 


|] 
।]] [0 সি ও সঙ্গি ছারা মিলিত 


ছল অসংখ্য ছোট-বড় পাহাড় । এই গ্রীসেরা ইন্দো-ইউরোপায় ভাষাগেন্ঠীর 
অন্তর্গত ৷ উত্তর “দিক থেকে তারা একদিন এদেশে প্রবেশ করেছিল । এরা 
আযাকয়ান, আইওনিয়ান এবং ডোরিয়ান__এই তিনটি প্রধান শাখায় 'বভন্ত 
ছিল। পরে গ্রীসবাসীরা নিবেদের হেলে নস বা গ্রীস নামে আঁভাহত 
করে। 


31 ক্রীট সভ্যতার প্রভাব £ 


আনঃশলানক খনরীপ্টপূর্ব ২১০০ অদ্দে প্রাচীন ক্ৰট দ্বীপে এক উন্নত 
সভ্যতার বিমশ ঘটোছল। ক্রীটের আধবাসীঢা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদে বাস 
করত। প্রন্ততাত্ত্ধ খনন 'কার্ষের ফলে এই স্থানের নোসস নামে নগরীর 


৫৮ সভ্যতার ইতিকথা 

ভগ্নস্তূগ আবিষ্কৃত হয়েছে । তাতে দেখা যায়, ক্টবাসণ সংদৃশ্য মৃৎপান্র 
ও অন্দর অলংকার ব্যবহার করত। ছ্ছপত! ও ভাস্কের দিক থেকে তারা 
খুবই উন্নত ছিল ৷ এদেশের অধিবাসীরা নৌ-বাণিজ্যের দ্বারা বিত্তশালী হয়ে 
উঠোঁছল। বারবার বাহঙশততুর আক্রমণে এই নগরীর সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটে ৷ 
আন্‌মানিক খনীষ্টপূ্ব যোড়শ শতকে গুীসবাসী আভযান চালিয়ে এই 
শগাকে বিধ্বস্ত করে দেয়। পরে এই ক্রাট দ্বীপের সভ্যতার ছারা গণীসেরা 


নুতন সভ্যতা সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠোছিল। সেজন্য গ্রীস সভ্যতা ও: 
সংস্কীতিতে ক্রীট সভ্যতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । 


(ক) হোমারের যুগে শ্রীদ-_নীসের আদি পর্বে ইতিহাস জানা যায় 


ইলিরাভ এবং ওডসি নামে দি মহাকাব্য থেকে । এই মহাকাব্য দ:টর 


রচায়তা ছিলেন হোমার 
শামে একজন কাঁব ॥ 
তাঁর মহাকাব্য দ:টির 
রচনাকাল সম্বন্ধে 
মতভেদ আছে । একটি 
মত মহাকাব্য দুটি 
খনীস্টপর্র্ব অষ্টম শতকে 
রচিত। অন্য মতি 
খযীদ্টপূ্ব  চতুদ“শ 
শতাব্দী থেকে পণ%ম 
শতাব্দীর-]মধ্যে অথবা: 
আরও কিছ: পরে 
রচিত। 


হোমার 
ইলিয়াড মহাকাব্য টয় নগরীর অবরোধ ও ধ্বংসের কানা সুন্দর 


ভাবে বাঁণত হয়েছে । ওপ্ডলি মহাকাব্যে আঁডাসউস বা ইউলিসিস নামে 


“কজন গনীকবারের ট্রয় নগরী থেকে স্বগঢে প্রত্যাবর্তনের পথে দশ বছরের 
সমকযাত্ার কাহিনীর এক আন,পর্নীক ইতিহাস সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছে । এই মহাকাব্যাটতে গীকদের আদ পর্যায়ের বীরত্ব ও সাহসিকতার 


পাশ্চাত্য সভ্যতার জননী £ গ্রীস দেশ ৫৯ 


কাহিনী গর তৰ লাভ করেছে । সেজন্য এ যুগকে বীরষুগ আখ্যা দেওয়া- 
হয়েছে । অন্যদিকে, মহাকাঁব হোমারের মহাকাব্য র)ঃনার কাল অর্থে এই; 
যুগকে বলা হয় হোমারের যুগী। হোমার সম্ভবতঃ সেই যুগের বীরদের 
কীঁতগাথা শোনাবার জন্যই এই দুটি মহাকাব্য লেখা শুরু করেন। পরবর্তী 
কালে বিভি"্ন কবির হাতে 'ইলিয়াড' এবং ও্ডিসি'-র কাহিনী আরও: 
বিকশিত রূপ লাভ করে । এই দুটি মহাকাব্য থেকে তৎকালীন সামাজিক ও 
রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায় । 

'রাডঃ এই মহাকাব্যে ট্রয় নগর অবরোধ ও তার ধ্বংসের কাঁহনশ 
সুন্দরভাবে বাণত হয়েছে । ট্রয়ের রাজা স্পাটণয় বেড়াতে যান। সেখানকার 
সং্দরী রাণী হেলেনার রূপে তিনি মুগ্ধ হন। তাঁকে (তান নিজ রাজ্যে 
অপহরণ করে আনেন। স্পার্টা ছিল আকিয়ান লীগ নামে একদল 
রাষ্ট্রের নেতা । আকিয়ানেরা ট্রয় আক্রমণ করে। অনেকদিন ধরে ট্রয় আর 
স্পার্টায় যদ্ধ চলে । শেষ পযন্ত ট্রয়ের পতনের মধ্য দিয়ে এই কাহিনী- 
শেষ হয়। 

ওডিজি £ এই মহাকাব্যে ইথাকার রাজা ওডাঁসউসের ট্রয়ের যুদ্ধের' 
পরে অশেষ দ;ঃখ-কদ্ট ও বিপদের মধ্য দিয়ে স্বদেশে ফিরে আসার কাহনী- 
বলা হয়েছে । ও?ডাসিউস দীর্ঘ দশ বছর সমুদ্রে ঘুরে বেড়ান । এর ফলে: 
তান অনেক রোমাণ্ককর অভিজ্ঞতা অজন করেন। তারপর তান স্বদেশে 
ফিরে আসেন । ওঁডাঁসউসের দাঁ্ঘ দশ বছরের সম:দ্র যাত্রার কাঁহনীৰ 
আন;পাবক বিবরণ ওডাঁসতে সুন্দরভাবে লেখা আছে । 

মহাকবি হোমারের ইপিয়াড এবং ও'ডাঁসতে বার রাজাদের যুদ্ধের 
কাহিনী বলা হয়েছে। গ্রীকদের আদি পর্যারের শৌর্য-বী্-পরাক্রমের 
কাহিনীই মহাকাব্যগুলির কাঁহনী । সেজন্য হীলয়াড-গাঁডাঁস রচনাকালপন 
সময়কালকে গ্রীসদেশের ইতিহাসে বলা হয় বীরষুগ। 

মহাকাঁব হোমার ইলিয়াড-গঁডাঁসর রচাঁয়তা। বারযুগে ঘটে যাওয়া 
ঘটনার তিনি ছিলেন নীরব সাক্ষী। হোমারের আবিভণব কাল এই কারণে 
গ্রীসের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে । হোমারের আঁবর্ভাবগলী সময়; 
অর্থে এ যুগ তাই হোমারের যুম। 

হোগার বারযুগের কীতিগাথা শোনাবার জন্যই বোধ হয় ইালয়াড-গাঁড়াস 
রচনা করেছিলেন । হয়ত বা তান সবার আগে এ কাব্য রচনার সম্চনা করেন। 
পরে বিভিন্ন কাবি হীলিয়াড-ওডাঁসর কাহিনীতে আরও উপভোগ্য এবং 
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চমকপ্রদ ঘটনাবলী সংযোজনা করেন। তাতে ইলিয়াড-গাঁডাসর কাহিনী 
আরও বিকশিত রূপ লাভ করে । এই দহটি মহাকাব্য পড়ে আমরা বারষুগের 
সামাজিক ও রাজনৌতিক জীবনধারা সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পার । 
(খ) নগর-রাষ্ট্র__গ্রীকেরা প্রথমে ছিল যাযাবর । ছোট ছোট গ্রামে 
দল বেধে সবাই মিলে থাকত। ওদের বাসন্থান ছিল এক একটি কুটির । পরে 
গ্রীকেরা গ্রামগঠলকে {বিকাশত করে তোলে । সেগীল নগরের আকার নেয়. 
কালক্রমে এই নগরই নগর-রা-স্ট্র পাঁরণত হয় ॥ এসব নগর-রাস্ট্রের মধ্যে কাঁরন্থ, 
থিবস্‌; স্পার্টা, এথেন্স অন্যতম । 
হোমারের যুগে এসব ছোট নগর-রাষ্ট্রের রাজারা প্রাতবেশী রাজ্যের 
রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে মেতে থাকতেন । আঁত তুচ্ছ ঘটনা 'নয়েও 
মহাসমর শুরু হয়ে যেত । তখন সে সব নগর-রাষ্ট্রের রাজাই ছিলেন 
সবেসিবা। যুদ্ধ শুর: হলে রাজারাই সৈন্যবাহনীকে পাঁরচালনা করতেন । 
প্রচুর ক্ষমতা হাতে থাকা সতেবও রাজারা তখন 'কিদ্তু স্বেচ্ছাচারী 'ছিলেন 
না। কারণ নগর-রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান লোকদের নিয়ে তখন একটি সভা 
গঠিত হতো ; জনসাধারণকে নিয়ে গঠিত হতো একটি সাঁমাত। এই সভা 
ও সমিতির বৃদ্ধি-পরামশ নিয়ে রাজা চলতেন। পরবর্তাঁকালে ক্ষমতা ও 
সম্পদ হাতে পেয়ে রাজারা এক সময়ে গ্বচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। তাতে করে 
জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দেয় ৷ রাজারা ক্ষমতাচ্যুত হন 
এবং ধাঁরে ধাঁরে রাজপদ লোপ পায়। 


হোমারের যুগে গ্রীসবাসীদের জীবনযান্রা প্রণালী ছিল সহজ ও সরল । 
প্রথম দিকে রাজায়-প্রজায় সম্পর্ক খুব ভাল 'ছিল। তখন প্রধান জীবিকা 
ছিল চাষবাস ও পশুপালন । 

গ্ীকেরা তখন বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস করত। দেবতাদের রাজা 


ছিলেন জিউস। জ্ঞান ও বুদ্ধির দেবী ছিলেন জাখিন।। আর আপেলে। 
ছিলেন সূযে'র দেবতা ! 


(প্র, সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় ও উপনিবেশ স্থাপন £ সাংস্কৃতিক 
ভাব বিনিনর়- গঠীকেরা ছিল ইন্দো-ইউরোপায় আয" ভাষাগোষ্ঠাীর একটি 
শাখা। আর্য ভাষা তাদের হাতে নূতন রূপ লাভ করে হয় গক ভাষা ৷ 
ইীজিয়ান উপকূলে আর্যদের যে শাখা এসে বসাঁত গড়ে তুলেছিল তারা 
সকলেই এই গল্ীক ভাষাতেই কথা বলত ৷ তাই গুীসদেশের বাসিন্দা ও 
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গলীক ভাষাভাষী অর্থে তারা হলো গলীক। গত্রীকেরা মনে করত তাদের 
সকলের পূব্পুরূষ এক ও অভিন্ন। তারা হলো হেলেনের সন্তান। 
সে অর্থে গতীকেরা, হল 
হেলোনজ । নিজেদের মধ্যে 
বন্ধূতৰ ও মৈত্রীর সম্পর্ক 
বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা 
তারা উপলাম্ধ করত। 
সৈয্‌গে তাই এক রাজ্যের সত্যে 
অন্য রাজ্যের সাউকাতিক ভাব- 
বানময় চলত ৷ গত্রীকেরা 
হোমারের ইলিয়াড-ওডি'সিকে 
জাতীয় মহাকাব্য মনে করত। 
তাই মহাকাব্যের বীরদের 
শৌর্য-বী্য-পরাক্রমের কাহিনী 
পাঠ করে তারা আনন্দ ও 
বৌচত্রয লাভ করত ৷ 


গতীকদের সাংগ্কাঁতক ক্ষেত্রে গ্রীক-দেবত। 

অভিন্ন-স্বদয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে অলিম্পিক নামে ক্রীড়ান্‌জ্ঠানের মধ্য য়ে ॥ 
গঈসের:আলিম্পিয়া পাহাড়ের কাছে প্রত পাঁচ বছর অন্তর একট ক্রীড়ানণ্ঠান 
হতো। আলামপয়া পাহাড় আঁত পাঁবত্র স্থান; দেবতাদের বাসভ্মাঁম । 
অলিম্পিক কলীড়ায় গঢীসদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাতযোগীরা অংশ নিত । 
প্রীতিযোগনদের থাকা-খাওয়া ও নিরাপদে স্বদেশে {ফরে যাওয়ার ব্যবস্থা 
ছিল। এই প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে গনীসের বাভন্ন অঞ্চলের মধ্যে 
পারুপারক সাংস্কৃতিক ভাব- 'বাঁনময় চলত । 


উপনিবেশ স্থাপন £ ইজয়ান সাগরতটের বাঁসদ্দা গনীবেরা ছল 
সুক্ষ নাবক। নৌ-বাঁণজ্যে তাঁদের দক্ষতা দছল। তারা নৌকায় করে 
জলপথে অন্যদেশে পাড় দিত। ইঁজয়ান উপকূলের ছোটখাট দুর্বল রাজ্য 
জয় করে গড়ে তুলত নূতন নূতন উপাঁনবেশ। সেখানকার সঙ্গে চলত 
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বাঁণাজ্যক লেন-দেন। কখনও-বা সমদদ্র পার হয়ে নানান সুযোগ-সহীবধার 
লোভে গঢ়ঁকেরা সদ্য জর করা দেশগ্‌লৈতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে 
দিত। গড়ে তুলত স্বদেশের বাইরে নূতন নূতন রাজ্য । সমনুদ্র-সাহচর্য* 
-গদীকদের উপনিবেশ স্থাপনে অনৎপ্রেরণা দিয়েছে । এর ফলে গতীকেরা ব্যবসা- 
বাণিজ্যে পারদর্শী হয় । আর গনীসদেশের বাইরে গরীক সভ্যতার ব্যাপক 
প্রসার ঘটে । 


২। এখেন্ন ওস্পার্টা ঃ 
সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন : ভাষা ও রন্তের সম্পক* সতরে 


“গ্রীকেরা এক জাত, এক প্রাণ ও একতার আদর্শে অন:প্রাণিত ছিল। 
চারদিকে পাহাড়, পর্বতের সাঁর-_মাঝে ছোট ছোট নগর-রাজ্য । এরূপ 
“শতধা বভন্ত প্রাকতক ব্যবধানের জন্য একই গ্রীসদেশে গড়ে উঠোছল অসংখ্য 
ক্ষুদ্র দ্র রাজ্য । এগুলোতে ছিল ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও রাজনোতক 
জীবনধারা। সেকালে এথেন্স, স্পা, কারস থেবস ম্যাসিডন প্রভাত 
“ছিল উল্লেখযোগ্য নগর-রাজ্য । কোথাও রাজা দেশ শাসন করতেন, আবার 
কোথাও ধা আভজাতেরা দেশ চালাতেন । এসব নগর রাজ্যগুলোর মধ্যে 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল এথেন্স ও স্পাণ। সমস্ত গ্রীসের যা কিছু 
মৌলিকত্ব, চিন্তা-চেতনার বৈচিত্র ও স্বাতন্দ্য তার সবকিছুই এথেন্স ও 
ও স্পার্টার অধিবাসীদের জাবনধারায় প্রাতফালিত হয়েছিল । একজন 
পণ্ডিত বাস্ত এ দুটি নগর-রাজাকে বলেছেন গুসদেশের যেন দুটি চোখ । 
সত্যই প্রাচীন গঢ়ীঁসের ইতিহাসে এ দুটি নগর-রাজ্যের ভূমিকা চোখের মতই 
গদরত্বপূ্ণণ। সমগ্র গতীসদেশের ইতিহাস এ দ:টির প্রভাবে প্রভাবিত । 
সেজন্যই এ দুটি নগর-রাজ্য সম্পর্কে আমরা বিশেষভাবে জানার চেষ্টা 
করব। 

(ক) এখেন্সঃ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন £ সামাজিক 
দিক থেকে এথেন্সের প্রাতটি নাগাঁরক ছিল বিশেষ মর্যাদাবান ব্যন্তি। 
শৈশব থেকে ছাত্রদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। এথেন্সের 
শিক্ষা-দাক্ষার মল লক্ষ্য ছিল দেশের প্রতিটি ভাবা নাগাঁরককে বহুমুখী 
দিক থেকে যোগ্যতা ও গুণের আধকারী করে তোলা । শিক্ষার বিষয়বস্তু 

ছিল শিল্প, সাহত্য, ধৰ্ম, দর্শন, ইতিহাস আরও কত কি! 


দেশের প্রাতাট নাগারকের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক মধুর ছিল। 
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“মেলামেশার মধ্যে কোনরকম বিভেদ বা তারতম্য ছিল না। হাটে-মাঠে 
সর্বত্রই প্রত্যেকে পারস্পারুক আলাপ-আলোচনা করত । সফস্ট নামে একদল 
. দাশশনক ছাত্রদের কৌতূহল ও ধাঃণা-শক্তি বাড়িয়ে তোলার জন্য উন্নত 
প্রণালগতে শিক্ষা দিতেন । ষোল বছর বয়স হলে ছেলেরা ব্যায়াম, কুস্তি 
খেলাধূলার ওপর গুরুত্ব দিত । আঠার বছর বয়সে শেখান হতো রণকৌশল 
ও পৌরশাসন। মেয়েরা গৃহকর্ম) শেলাই ও গান-বাজনা শিখত । এথেন্স- 
বাসী আমোদ-প্রমোদ করতে ভালবাসত । এথেনা দেবীর মান্দরে উৎসব 
হতো- সেখানে পালাগান চ্ত। কু, মৃষ্টযংদ্ধ, দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলা 
সবাঁকছুরই সেখানে প্রচলন ছিল । 

এথেন্স ছল প্রজাতন্ত্র । সেখানে প্রজারাই নগর শাসন করত । তেইশ 
বছর বয়সের পরে সকলেই নাগাঁণক বলে 'ববেচিত হতো। সেখানে দেশ 
আসনের রূপ ছিল গণতান্দিক। অর্থাৎ জনসাধারণের স্বার্থে জনসাধারণ 
কর্তৃক শাসনব্যবস্থা পাঁরচালিত হতো । সেখানে কোন রাজা ছিল না। 
প্রত্যেক নাগাঁরকের ছিল সমান অধিকার, সমান দায়িত্ব । তারাই নগর শাসন 
করত। এথেনা দেবীর মন্দিরে সকলে মিলিত হয়ে আইন পাস করত । 
দেশের আঁভজাত বয়স্ক ব্যান্তদের [নিয়ে তৈরী হয়েছিল একটি জন-প1. ষদ। 
এই জন-পারিষদের সদস্যদের সরাসার ভাবে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করা হতো । 
সেখানে দাস, স্তীলোক এবং বিদেশীদের কোন নাগারক অধিকার 
ছিল না। 

(খে) স্পীর্টা £  স্পার্টার সামাজিক জীবন ছিল কঠোর নিয়মশৃঙ্খলে 
গড়া । সেখানে আমোদ-প্রমোদ স্ফর্ত'র নামগন্ধ ছিল না। খ্রীস্টপ্দ্ব' 
নবম শতকে এখানকার পূর্বেকার বাসিন্দাদের পরাজিত করে স্পাটণনরা 
ক্লীতদাসে পাঁণত করে রাখে । সংখ্যায় এই দাসেরা ছল খুব বেশ । 
তাদের দাবিয়ে রাখার জন্য স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৌতক জীবন ছল 
কঠোর শঙ্খলে বাঁধা । এখানে স্বাস্হ্যবান ছেলেদের বাপমা'র কাছ থেকে 
শনয়ে গিয়ে সামরিক শিক্ষায় সংশিক্ষিত করা হতো । যাতে দেহ ও মনের 
শান্ত বাড়ে তাদের সে শিক্ষাদানই ছিল প্রধান লক্ষ্য । সেজন্য তারা প্রথম 
শখত হ;কুম তামিল করতে, এরপর হ.কুম দিতে এবং জ্বশেষে নেতৃত্ব 
দিতে। এখানে সরকার নিযুক্ত দাসেরা জামজমা চাষবাস করত । জগমর 
আয় থেকেই তাদের খরচ চলত। তাদের হাতে কোন টাকা-পয়সা দেওয়া 
হতো না ৷ বিদেশীদের সশ্যে দেখাশুনা করার আঁধকারও তাদের ছল না। 
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এভাবে কঠোর সামরিক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ থেকে স্পাটণনরা যুম্ধ ছাড়া আর 
কিছুই জানত না। যুদ্ধ চলুক আর না চলুক সৈনিক জীবন ছাড়া তারা 
আর কিছুই কুঝত না। দ্পার্টান মেয়েরা যাতে সুস্থ সবল সন্তানের জননী 
হয়ে উঠতে পারে সেজন্য তাদের ব্যায়াম শিখতে হতো । ছেলেদের সঙ্গে 
তারা পাল্লা দিয়ে দৌড়ঝাঁপ দিত। সেখানকার সামাজিক জবনে আমোদ- 
- প্রমোদের কৌন স্থান ছিল না। এমনাক প্রাণ-মন খুলে পারস্পরিক কথা- 
বার্তা বলবার মত অধিকারও তাদের [ছিল না । 

লাইকারগাস নামে একজন আইনজ্ঞ স্পা্টর শ্রাসনতন্্ রচনা করেন । 
সেখানকার সামারক আইন-কানুন ছিল খুবই কঠোর । সপাটা'য় কোন 
নাগরিক আঁধকার ছিল না। দাসদের ওপর ‘নির্যাতন চলত ও তাদের বেগার, 
খাটান হতো । সামারক শাসনকর্তশর ইচ্ছা-আনিচ্ছার ওপর দেশবাসীর ভাগ্য 
নির্ভর করত। সামান্যতম অপরাধীকেও লঘ পাপে গুরুদণ্ড দানের 
বিধান ছিল। ব্যান্তর ইচ্ছা-আনচ্ছার কোন মূল্য ছিল না। সামরিক 
শাসনকতার নিদ্শই হতো আইন এবং সেটা সকলেই অবনত মগ্তকে 
মেনে নিত। 

(গ) এথেন্স ও স্পার্টার অবদীল-_গ্রীক জাতি মানব সভ্যতার 
ভাণ্ডারে যে অমনল্য অবদান রেখে গেছে তার মূলে এথেম্সবাসীর ভুমিকা 
সবণধিক। পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই এথেম্সবাসীর পরাক্লমের 
জন্যই হেলেনিসদের স্বাধীনতা অক্ষু্ন থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞান; শিল্প, দর্শন 
সাহিত্য--সব.কিছুতেই এথেন্সবাসী আজও অপরাজেয় মাহমায় জাসণন। 
রাষ্টরণাসন ব্যবস্থায় গণতদ্বের উদ্ভব একদিন এদেশেই হয়েছিল। আজ 
পীথবীর বিভিন্ন দেশের শাসন ব্যবস্থা গণতান্রক । এই বৈশিষ্টাই 
এথেন্সের সভ্যতাকে কালজয়ী করেছে । 

স্পার্টার নাগরিকরা এক সময়ে স্বাস্থোঃ নিরমানুগত্যে ও সামরিক 
শান্ততে সকলকে আতিক্রম করে গিয়েছিল। হ্থলযুষ্ধে তাদের শান্তি হিল 
অপাধারণ। দক্ষিণ গনীসের বহু নগর-রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় স্পার্টার অধীনতা 
মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল । দাসেরা সামরিক প্রভূ-_অভিজাত গোষ্ঠীর 
বিরদ্ধে মাথা তুলবার মত স্পধণ দেখায় নি। কিম্তু সাময়িক প্রভাব- 
প্রাতিপাত্তর মানদণ্ডে সমগন মানব সভ্যতার মূলে একটি জাতির অবদানের 
পারমাপ করা চলে না। সেদিক থেকে বিচার করলে বলা চলে মানব 
সভ্যতার সমৃদ্ধ ও বিকাশে স্পা্টার দান কিছুই নেই । যে সামরিক শান্তির 
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জন্য স্পাটণা বড়াই করত একাঁদন তাও নিমর্ল হয়ে যায় । -এথেন্সের 
বহমুখী বিকাশ এবং পরবর্তাঁকালে ম্যাসিডনের উখানে স্পাউণর সামরিক ! 
দন্ত বিলীন হয়ে কালের অতলে তাঁলয়ে যায় । 

৩। এথেন্সের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিঃ . 

এথেন্স হল গণতন্বের পাঁঠগ্থান। খীষ্টপন্ব ৫ম শতকে এথেস্সের 
ইতিহাসে একজন প্রাতভাধর রাষ্ট্রনায়কের অবিভগব হয়। সেলমিসের 
যুণ্ধের মধ্য দিয়ে এথেন্সের যে অজেয়, শান্তর প্রকাণ ঘটোছন--পে ক্রিস 
নামে রাষ্ট্রনায়কের সুদক্ষ নেতৃত্ব, 
অতুলনীয় রণকৌশল এবং 
অসামান্য সংগঠন শান্তির প্রভাবে 
সেই শন্তি আরও বিকশিত হয়ে 
ওঠে । এথেন্সের নৌশ-্শান্ত । 
বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা-দীক্ষা, 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহুমুখী | (8: 
বিকাশ দেখা দেয় । এথেন্সের 
গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যবদ্থার 
[ভীত্ব আরও দ:ঢ় মজবুত 
'ভীত্তর ওপর প্রাতষ্ঠিত হয় । 
পেরিক্লিসের, মতো রাষ্ট্র- দানা 
নায়কের সুগঠিত নেতৃত্ব সক্রেটিসের মত দাশশীনক, থুঁজিডিডিস ও 
হেরোডেটাসের মত এঁতিহাসিক, ঈশকাইলাসের মত নাট্যকারের 
আবির্ভাব এ যুগে ঘটে । এইভাবেই এথেন্সের ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগের 
সচচনা হয়। 

(ক) সক্রেটিন_এযুগের সেরা পণ্ডিত ও দাশশনক ছিলেন সক্রেটিস 
সাধারণ ভাগ্করের ঘরে তিন জন্মোছলেন। সক্কেটিস নিজের আস্তারক 
চেষ্টায় সে যুগের একজন সেরা দাশশীনক হয়ে ওঠেন। তাঁর উপদেশ ছল 
সহজ সরল । বন্তব্য ছিল প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য । সেজন্য সেই যুগের 
বহু তরুণ তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে। সক্রেটিস ব্যান্তর ভর 
অস্তিত্ব এবং তার সর্বাহ্গীন বিকাণের পক্ষসাতি ছিলেন । তান বলতেন 

স.ই (২1) 
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রাষ্ট্র থেকে'ব্যন্তি বড়, কারণ ব্যান্তর জন্যই প্রয়োজন রাষ্ট্রের । ব্যক্তিকে 
গর্ত দিতে গিয়ে (তান ধৰ্ম কেও ছোট করতে 'ছিধা করেন নি। সেজন্যই 
ধর্মীবরোধিতার অভিযোগ এনে তাঁকে আঁভযন্ত করা হয় । বিচারে দোষী 
প্রমাণিত হওয়ায় সক্োটসকে বিষপানে মৃত্যুবরণ করতে হয়। পরবর্তীঁ- 
কালে সব্রেটিসের শিষ্য প্লেটো 
এবং প্লেটোর শিষ্য 
আ্যারিস্টটল তাঁর মতাদর্শের 
প্রচারে উদ্যেগী হন। 

(খ) পেরিক্রিস £ হান 
ছিলেন একজন স্ুবন্তা ও 
স্বদেশপ্রেমিক । তাঁর নেতৃত্ব 
ও উৎসাহে এথেন্সের বািভদ্ন 
প্রাতভাধরেরা নিজ 'নজ 
প্রতিভার বিকাশ সাধনে উৎ- 
সাহিত হন ৷ পোরক্িস পূর্বের 
গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে 
সানয়ন্ত্রিতি করে এথেম্সকে 

শীঘ্ই আদর্শ নগর-রাষ্ট্ে 
টিক, পেরিরিস" পাঁরণত করেন! তাঁর বন্তুতায় 
সকলে মুগ্ধ হতো । তাঁর পাশ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। তাঁর চেষ্টায় এথেম্সের 
জ্যাক্রোপোলিস নামক গ্থানে পার্থেনন নামে একটি মান্দির এবং অনেক, 
অন্দর সুন্দর প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল ॥ 

(গ)চুঈসকাইলাস ও দফোক্লিস-এই সময়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাব্য ও 
নাটক-রচনায় উৎসাহ দেওয়া হতো । শেহষ্ঠ অভিনেতা পন্রদ্কার পেতেন । 
£ডায়নোসিউসের মন্দিরে ধমপয় উৎসব উপলক্ষে নাটকাভিনয় হতো। এযুগের 

শেঠ নাট্যকার ছিলেন ঈসক্ইলাস। তান বহুবার সর্বশে্ঠ নাটা- 
কারের পুরস্কার পান। তাঁকে বলা হয় ট্র্যাজেডি বা বিযোগান্ত নাটকের 
জন্মদাতা ৷. এ যুগের আর একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন সফো ক্রিস 
তান অনেক নাটক রচনা করে গ্রীক নাট্য-সাহত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেন । 


০ 
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তাঁর নাটকের ভাব ও ভাষা ছিল খুবই সুন্দর । তান ট্রাজেডি নাটক 
রচনার সবচেয়ে বেশি কাঁতিতেবর পাঁরচয় দেন। একালের আর একজন 
বিখ্যাত নাট্যকার হলেন ইডীরপিডিস্‌। এভাবে গ্রীক নাট্য-সাহত্য সেই 
সময়ে বহ প্রাতভাধর নাট্যকারের অবদানে সমৃম্ধ ও উন্নত হয়ে ওঠে। 
কাবোর ক্ষেত্রে গীতি-কাবতা তখন খুবই জনপ্রিয় ছিল । স্যাফো ও 'পিশ্ডার 
ছিলেন সেই যুগের দুজন শেঠ কাবি। 


(ঘ) হেরোডেটাস ও থুসডিডিজ_এই যুগে হেরোডেটাস ও 
খুঁসিডিডিজ নামে দু'জন বিখ্যাত এ্রীতহাসিকের আবির্ভাব হয়। 
হেরোডেটাসকে বলা হয় ইতিহাসের জনক। কারণ 'তাঁনই সব্প্রথম 
শবজ্ঞানসম্মত ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ইতিহাস রচনা করেন। "তান গ্রীকদের 
পারস্য আযানের মনোজ্ঞ বিবরণী দেন। থঢঁসিডিডিজ এথেন্স ও স্পার্টার 
মধ্যকার সংঘর্ষের বিবরণী রচনা করেন। এথেম্সের এতিহাসিকদের 
ইতিহাস নিষ্ঠা পরবর্তীকালে ট্যাঁসটাসের মত রোমান এ্ীতহাসককেও 
প্রভাবিত করেছিল । 

(৩). ধৰ্ম্ম, শিল্প ও স্থাপত্য £ পুবেই বলা হয়েছে; এথেন্সবাসী 
ভায়নোসিউস নামে মন্দিরে উৎসব-অননুষ্ঠান উপলক্ষে নাটকাভিনয় করতেন । 
এথেন্স নগরীর দেবতা ছিলেন এথেনা । এই সময়ে দ্থাপত্য ও ভাস্কর্ষের 
বিকাশ ঘটে । বহ সং্দর সুন্দর মন্দির ও প্রাসাদ নামত হয়। 
মান্দিরগলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পোৌরীক্সের সময়ে 
আ্যাক্রোপোলিসের ওপরে নির্মিত পার্থেনন মন্দির । এটি এথেন্সের অধিষ্ঠান্রী 
দেবী আথনার মন্দির । এখানে আথনা দেবীর সোনার ও হাতার দাঁতের 
উৎকৃষ্ট ম্র্ত ছিল । এ যুগে নাতি পাথরের ম্যার্তগর্ীলও উজ্লেখ- 
যোগ্য । সংপ্রাসম্ধ ভাচ্কর প্রাকাসটালিজ্জ পাথরের মীত'তে যেরূপ সৌন্দষ' 
ও কমনীয়তা ফুটিয়ে তুলতেন সেরূপ আর কেউ পারত না। 


$। ম্যাসিভনের অভু'দয় £ 


গ্রীসের ইতিহাসে একদিন কালের নিয়মে স্পাটণ ও এথেন্সের সামারক 
শান্তি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে আসে । তখন অভ্যুদয় হয় ম্যাসডন নামে নূতন 
এক নগর-রাষ্ট্রের। এক সময়ে এথেন্স ও পার্ট সমগ্র গ্রীসে প্রভৃত্ব দ্থাপনের 
নিমিত্ত পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারই সুযোগ গ্রহণ করেন 
ম্যাসিডন-রাজ ফিলিপ । তান একটি শান্তশালী সৈন্যবাহনী গঠন করেন। 


৬৮ সভ্যতার ইতিকথা 


তাঁর অভিপ্রায় ছিল সমগ্র গ্রীসে ম্যাসিডনের আধিপত্য চ্ছাপন করা এবং 
এক্যব্ধ গ্রীক বাহিনী য়ে পারাসকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান । তাঁর 
সে সংকল্প সার্থক করে তোলার আগেই তান আততায়ীর হাতে প্রাণ 


হারান। ফালপের মৃত্যুর পরে তাঁর সুযোগ্য বীরপাত্র আলেকজান্ডার 
ম্যাঁসডনের সিংহাসনে বসেন। 


(ক) আলেকজাগীর ও তীর বিজয় অভিঘান-আলেবজাণ্ডার মাত্র 
উীনশ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন । 'তাঁন তাঁর পিতার মতই উচ্চাভিলাষী 
ছিলেন। সমগ্র পাীথবীর অধা*বর হওয়াই ছল তাঁর প্রধান সংকল্প । 
তাঁর গর; ছিলেন সেই যুগের প্রসিদ্ধ মনীষী জ্যারপ্টটল। [তানি গরুর 
শিক্ষায় গ্রীক সভ্যতার যা ?কছন মহান ও সুন্দর তার সমস্তই আয়ত্ত 
করোছলেন। 

প্রথমে আলেকজান্ডার সমগ্র গ্রীসদেশে তাঁর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। 
এরপর তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হন। প্রথমে তান গ্র্যানিকাস 
নদীর তীরে প্রচণ্ড যুদ্ধের প;র 
পারসিক বাহিনীকে পরাজিত 
করেন। এরপর একে একে 
ব্যাবলন, মিশর, দামাস্কাস॥ 
সিডন, টায়ার প্রভ্‌ ত দেশ জয়ের 
পরে আফগানিষ্তানের মধ্য দিয়ে 
উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে 
ভারতে পেশছান । ভারতবর্ষে 
তখন অনেকগুলি খণ্ড ক্ষ্্র 
রাজ্য ছিল।  সেগ্যলর 
পরস্পরের মধ্যে মিল ছিল 
না। তখন ভারতে একটি 
উল্লেখযোগ্য নগরী ছিল 

আলেকজাণ্ডার তক্ষশল। ৷ সেখানকার 
রাজা ছিলেন অন্ত । তিনি ছিলেন দু্বলচিত্ত। তাই বিনা যাচ্ধে 
আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেন। [তিনি আলেকঞ্রান্ডারকে পদরদর 


/ 


৬৯ 
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ধৃবব্লদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করেছিলেন ৷ কারণ পঃর;র সঙ্গে তাঁর শত্রুতা ছিল। 


(খ) আলেকজাগুার ও পুকুর সংঘর্ষ-_িলাম ও নাব নবীর 


৭৬ সভ্যতার ইতিকথা! 


সঙ্গমন্থলে এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা ছিলেন পুক্। তাঁর ছিল বিরাট সুগঠিত 
সৈন্যদল ৷ তান মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ‘বিজয় অভিযানের গাঁত রোধ 
করেন। তাঁর সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁন আলেকজাণ্ডারের [নিকট পরাজিত ও বন্দী হন। 
আলেকজান্ডার পুরুর অসামান্য বীরত্ব ও গভীর স্বদেশপ্রেমের পাঁরচয় পেয়ে 
মুগ্ধ হয়োছলেন। তাই তান পুরুকে মযান্ত দিয়ে তাঁর রাজ্য প্রত্যপ্ণ 
করেন। পরে আলেকজান্ডার তাঁর রণকনাম্ত সৈন্যদের 'নিয়ে স্বদেশের 
উদ্দেশ্যে রওনা হন। পাঁথমধ্যে ব্যাবলন নগরীতে মান্র তৌন্রশ বছর 
বয়সে তান মারা যান (৩২৩ খহেস্ট-পর্্বাধ্দ )। সর্বকালের সর্ব যুগের 
অপরাজেয় সামাজ্যশীবজেতা হসাবে আলেকজান্ডার প্‌থবাীর ইতহাসে 
স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর সাহস, বাঁরত রণকৌশল এবং সংগঠন শান্ত 
ছল অতুলনীয় ৷ 

তান তাঁর বাহুবলে এবং দডড়তায় এসয়া-ইউরোপ-আফিকা মহাদেশের 
বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁর প্রভূত দ্থাপন করেছিলেন । কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গে উপযয্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে এই বিণাল সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো 
টুকরো হয়ে যায় ও গ্রীক সাম্রাজ্যের পতন ঘটে । 

(গ) রোমান সাঞ্রাজ্যের উত্থান --নবঙ্গাগ্রত রোমান সাম্রাজ্যের 
উত্থানের ফলে গ্রকদের পতন দ্রঃততর হয়। আলেকজান্ডারের মত পরাক্লান্ত 
রাজার অভাব; গ্রীকদের অন্তক্লহ এবং আলেকজাণ্ডারের আখকৃত 
সাম্রাজ্যগ্লিতে উপযুন্ত রণদক্ষ শাসকের অভাবের জন্য শাঁঘ্রই রোমানদের 
পক্ষে প্রভাব বিস্তার করা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে । 


অনুশীলনী 
[ক] বড় প্রশ্ন : 


১। বীরযুগ বলতে কি বোঝ । গ্রীসের সেই সময়কার নগর-রাষ্ট্রগলি সম্পর্কে 
কি জান? 

২। এখেল ও স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারার পরিচয় দাও? 

৩। এথেনের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কি জান? 


৪ | ম্যাসিডনের অভ্যুদয় এবং আলেকজাপগ্ারের সাত্রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে যা 
জান আলোচনা কর। 


পাশ্চাত্য সভ্যতার জননী £ গ্রীস দেশ ৰড 


[খ] ছোট প্রশ্ন : 

১। শ্ৰীক সভ্যতার বিকাশে ক্রীট সভ্যতার প্রভাব সম্পর্কে কি জান ? 
২। হোমার কে ছিলেন? তীর সম্পর্কে কি জান ? 

৩। জক্রেটিন কে ছিলেন? তিনি কি জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন ? 
৪। পেরির্লিস কে ? তীর সম্পর্কে যা জান লেখ । 

৫| পেরিক্লিদের যুগের ধর্ম ও সাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কে কি জান ? 


[গ] বুদ্ধির প্রশ্ন : 

১। শনন্যদ্থান পূরণ কর £ 

(ক) পাশ্চাত্য = ও সংস্কৃতির উৎস হল __ | (খ) গ্রীসের __ ইতিহাস 
জান! যায় __ ও __ নামে ছুটি মহাকাব্য থেকে । (গ) = যুগে 
= বহু ছোটখাট নগর-রাষ্ট্র ছিল। (ঘ) এথেন্সে ছিল _- | সেখানে 
প্রজারাই __ শাসন করত ৷ ($) = নামে একজন আইনজ্ঞ স্পার্টার 
শাসনতন্ব রচনা করেন। (চ) পেরিক্লিস ছিলেন একজন _-ও--1 
(ছ) _- ও চিনাব নদীর সদমন্থলে এক ক্ষু্র রাজোর রাজ! ছিলেন__এ 


২ ভুল উীন্তগলিকে শুদ্ধ করে লেখ £ 


(ক) লাইকারগাস ছিলেন এখেন্সের একজন রাষ্ট্রনায়ক । (খ) পেরিরিসের 
আবির্ভাবের টসময়কালকে গ্রীসের ইতিহাসে বল! হয় বীরতগ । 
গে) হেরোডেটাস ছিলেন এখেন্সের স্বর্ণযুগের একজন প্রসিদ্ধ ভাস্কর । 
(ঘ) আলেকজাগারের শিক্ষাগুরু ছিলেন সক্রেটিস । (চ) উজ্জয়িনীর রাজ! 
পরু বিন। যুদ্ধে আলেকজাপারের বগ্ঠতা স্বীকার করেন । 


৩1 যথার্থ উত্তরটি খংজে ( / ) চিহ্নত কর ঃ 


প্রশ্ন উত্তর 
(ক) হোমার ছিলেন গ্রীসের দার্শনিক / ববি | 
একজন বিখ্যাত_ শিল্পী 
(খ) গ্রীসের স্ব্ণঘুগের শ্রেষ্ট হেরোডেটাস | প্লেটো / 


নাট্যকার ছিলেন _ ঈদকাইলাস 


৭২ সভ্যতার ইতিকথা 


(গ) ইতিহাসের জনক আ্যারিস্টটলকে / 
বলা! হয়__ সফিক্লিপকে / 
j হেরোডেটাসকে 
(ঘ) গণতন্ত্রের পীঠস্থান স্পা / ম্যাসিডন / 
হল এথেন্স 
(€) স্পার্টায় যে শাসনব্যবস্থা সামরিক একনায়কতন্্/ 
ছিল ত! হল_ গণতন্ত্র / প্রজাতন্ত্র 


[ঘ] মৌখিক প্রশ্ন : 


(ক) হোমার কে ছিলেন? (খ) গ্রীসের ইতিহাসে কোন্‌ যুগকে বীরযুগ 
বলে? গে) সন্চিষ্টর| কি করত? (ঘ) লাইকারগাস কে ছিলেন? 
(ও) আলেকজাণারের গুরু কে ছিলেন? (চ) পার্থেনন কি? 
(ছ) প্রাকসিটালিজ কে ছিলেন? (জ) ফিলিপ কোথাকার রাজ! 
ছিলেন? (ঝ) অভি কোথাকার রাজা ছিলেন? (4) আলেবজাপারের 
কোথায় মৃত্যু হয়? (ট) হেলেনিস শব্দটির অর্থ কি? 


বোঁমাঁন সাম্র'জ্যের 


র্থ অধ্যায় 
255 বিকাশ ও পতন 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


স্রচন|_ প্রাচীন ইউরোপের সভ্যতা যেন দ:টি স্তম্ভের ওপর প্রাতাষ্ভত-_ 
একটি গ্রীস এবং অন্যাট রোম । রোমের অধিবাসীদের বলা হয় রোমান । 
রোমানরা আধ" জাঁতরই একটি শাখা । তাদের ভাষা ছিল ল্যাটিন। 
‘গ্রীসের পতনের পরে এই রোম ইউরোপীয় সভ্যতার দ্বিতীয় কেন্দুন্থলে 
পাঁরণত হয়োছল । শিক্ষা-দীক্ষা, আইন, দর্শন, শিজ্প-সাহত্য-_সব 
শঁদকেই এই জাতির অবদান অসামান্য । হিনিড' কাব্যের স্রচ্টা মহাকবি 
ভাঁজ'ল, ট্যাসিটাসের মত প্রীসদ্ঘ এঁতহাসিক একদিন এই রোমানদের মধ্য 
থেকেই আবভূ্ত হয়োছিলেন। রোম নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক 
শ্বশাল সাম্রাজ্য । আর এ বিশাল সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে এক উন্নত 
সভ্যতা ও সংস্কাতর প্রভাব । শিল্প, স্থাপত্য ও ভাক্কর্যের দিক থেকে 
রোমনগরী মর্তের নন্দনপরীতে পাঁরণত হয়। রোমানদের অতুলনীয় 
সাহস, বীরতব, রণপটতা এবং তেজাশ্বিতা ছিল অসামান্য । এই জাত 
একদিন সভ্যতা ও সংদ্কাতর ক্ষেত্রে এসিয়া-ইউরোপের মধ্যে এক 'ঁবচিন্র 
সংযোগসত্র হয়ে উঠোছল । 


| রোমের উদ্ভব ঃ 


রোম নগরীর উদ্ভব সম্পর্কে একটি সুন্দর কাঁহনী প্রচালত আছে। 
রমিউলাস ও রেমাস নামে দুই ভাই মাতা কতক নির্জন বনে পাঁরত্যন্ত 
হয় । শৈশবে এক নেকড়ে দুধ খেয়ে এরা দুজনে বড় হয় | পরে এক 
মেষপালক্রে গৃহে লালত-পালত হয়ে যৌবনে পদাপ'ণ করে। তারা 
টাইবার নদীর দক্ষিণ তাঁরের একদল পার্বত্য যুবককে সংগাঠত করে এবং 
তাদের দলপাঁত হয়ে ওঠে ৷ অনগত যুবকদের য়ে রেমাঁস ও রমিউল।স 
একাঁট শহর গড়ে তোলে। পরে ভ্রাীবরোধের পাঁরণাত স্বশ্প 
রগিউলাসের হাতে রেমাস নিহত হয়। রমিউলাসের নাম অনুসারে নতুন 


সভ্যতার ইতিকথা 
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গড়ে ওঠা নগরের নাম হয় রোম । ধারে ধারে রোমে জনবসাতি গড়ে ওঠে: 
এবং সাতটি পাহাড়ের ওপর বহু বাঁড়-ঘর নামত হয় । 

রেমাস ও রমিউলাসের বৃত্তান্ত রোমদেশে প্রচলিত কাহিনী মাত্র । সব. 
জাতিই নিজেদের শৌর্ধ-বীর্য ও পরাক্রমের কথা প্রচারের জন্যই এ. 
জাতীয় পৌরাণিক 
কাহনী সৃষ্টি করেছে। 
পুব্পুরুষেরা যেহেতু 
নেকড়ের  ্তন্যনুগ্ধে 
লালত, সেহেতু রোমা- 
নরা এক শা্তশালী 
জাতি_একথা প্রযারই 
এই কাহনীর মূল 
বিষয়বস্তু ৷ 

খুব সম্ভব বাইরে থেকে রোমানরা ইটালীতে এসেছিল । যেখানে- 
টাইবার নদী এসে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে তারই পর্ব ও দক্ষিণ তীরে 'এসে 
রোমানরা প্রথমে বসত স্থাপন করে । ধারে ধারে তারা উন্নত হয় । এক 
নতুন নগরের পত্তন করে । তার নাম দেয় রোম । আর এই রোমকে কেন্দ্র 
করে দণর্ঘ আটশ+ বছর. ধরে ইউরোপায় সভ্যতা ও সংস্কাতি পৃথবীর দেশ-- 
দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে । 


২। রোম ও কার্থেজ সংঘর্ষ ঃ 


নতুন নগরের প্রতিষ্ঠার পরে রোমানরা বুঝতে পারে যে, ছোট একটি- 
নগরকে নিয়ে পড়ে থাকলে রোমানদের প্রভাব প্রুতিপাত্তর কথা কেউই: 
জানতে পারবে না। সেইজন্য প্রয়োজন সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং সেই. 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টাতে প্রথমেই তাদের দুষ্টি পড়ে কার্থেজের সমন্ধত 
আর এন্বযের প্রতি । bh 

আফ্রিকার উত্তর উপকূলে ছিল কার্থে'ত্র নগরী । ভোৌগোলক- 
অবস্থানের দিক থেকে ইটালীর দক্ষিণে সিসাল দ্বীপ এবং তার দ'ক্ষণে 
ভমধ্যসাগরের তাঁরে এই কার্থে'জ বন্দর । কার্থেজের আঁধবাসীরা ছিলা 
্ফানসিয়ান জাতগোহ্ঠীর একটি শাখা । তারা ছিল নৌ-বলে বলায়ান 
এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে খুবই সমৃদ্ধ । তারা পাঁচ সার মাজ্জার প্রকান্ড 


এড সভ্যতার ইতিকথা 


জাহাজে করে যাদ্ধ করত। উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের কতকাংশ এবং 
ভমধ্যসাগরের কয়েকটি দ্বীপ দখল করে কার্থে'জের আঁধবাসশরা একটি 
ছোটখাটো সাম্রাজ্য গঠন করে ফেলে । রোম থেকে কাথে'জের দুরতৰ ছিল 
মাত্র সত্তর মাইল। সেজন্য কাথেজের শক্তি বৃন্ধি রোমানদের কাছে ঈষণ, 
ভয় ও আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । কাথে“জের শান্ত কু না করতে 
পারলে রোমানদের পক্ষে ভমধ্যসাগরের তারবতপ অগুলগুলিতে বাণিজ্যিক 
প্রভূত স্থাপন করা কাঠন ছিল । সেজন্যই রোম-কার্থে‘জ সংঘষ* আনবাধ* 
হয়ে উঠেছিল! | 

আত তুচ্ছ কারণ নিয়ে রোম-কার্থেজ বিবাদের সংচনা হয় এবং এই 
সংঘর্ষ ক্রমশঃ বেড়েই চলে । একশ’ বছরেরও বেশশ সময় ধরে এই দুই 
ববাদমান শান্তর সংবর্ধ চলোঁছল । এদের এই সংঘর্ষকে এতিহাঁসকেরা 
নাম দিয়েছেন পিউনিক যুদ্ধ । [পিউানক শব্দের ল্যাটিন অর্থ হলো: 
কাথেজি। তাই রোমানরা কাজের সঙ্গে যুদ্ধকে পিউনিক যুদ্ধ বলত ৷ 
এই য.দ্ধ হয়েছিল তিন-তিনবার ৷ 

থরীষ্টপূর্ব ২৬৪ অন্দে সিসিলির পব্শীদকে একজন গ্রীক রাজা রাজত্ব 
করতেন । প্রায়ই তাঁর রাজ্যে একদল জলদসন্য হানা দিত। এনের দমনের 
জন্য তিনি কাথে'জের সাহায্য চাইলেন। কার্থেজকে সিসিলির পৃবণদকে 
সৈনাসহ্জা করতে দেখে রোমানরা আগ বাড়িয়ে জলদসয্যদের পক্ষ নিয়ে 
দ্ধ নামল । দীর্ঘ পণচশ বছর যুদ্ধ চলার পর কার্থে'জ পরাজিত হয়। 
সিসিলি দীপের সম্পূর্ণ ক'ত হারিয়ে এবং কয়েক লক্ষ টাকা যুদ্ধের 
ক্ষাতপররণ স্বরূপে দিয়ে কোনরকমে কার্থে'জ রক্ষা পায়। এভাবেই রোম- 
কার্থেজ প্রধম যুদ্ধের অবসান ঘটে। রোম ও কার্থে'জের মধ্যে এক সাম্ধি- 
টা্ত স্বাক্ষারত হল। কিন্তু তার মেয়াদ বিশ বছরের বেশ স্থায়ী হয় 
না। এর কারণ হল রোমানদের লক্ষ্য ছিল কাখে'জের সম্পূর্ণ ধবংসসাধন । 
আর কাথেজের উদ্দেশ্য ছিল রোমানদের ওপর প্রাতাহংসা চারতার্থ করা । 
তাই দায়পারাভাবে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেও রোমবাসণ কিংবা কা্থেজবাসী 
কেউই চুপচাপ থাকতে পারেনি । : 

হামিলকার বার্ক। নামে একজন রণকুশলী ও স্বদেশপ্রোমক সেনা- 
নায়কের আবিভণবে কাথে“জবাসীর প্রাতশোধদ্পৃহা তীব্রতর হয়ে ওঠে ৷ 
তাঁর অপু সংগঠন শান্ত এবং  রণচাতুষে শাঁঘ্রই কার্থেজের সৈন্য লে 
সাশাক্ষত এবং সুগঠিত হয় । হ্যামিলকার ছিলেন স্পেনের শাসনকত্ণ ৷ 
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হ্যানিবল £ হ্যামিলকারের সুযোগ্য পত্র ছিলেন হানিবল । মানত 
এগারো বছর বয়সেই হ্যানবল তাঁর বাবার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে রণকৌশল 
আয়ত্ত করেন। অল্পাঁদনেই তিনি 
একজন সুদক্ষ সেনানায়কে পরিণত 
হন। পিতা হ্যামিলকার পুত্র 
হ্যানিবলকে কার্থেবের চিরশত্ু 
রোমকে শায়েস্তা করবার জন্য প্রাতজ্ঞা- 
বদ্ধ করান। হ্যানবলও তাঁর 
পিতার আদর্শে উদ্দপীপত_ হয়ে 
ওঠেন। হ্যামিলকারের মৃত্যুর পরে 
কাথেজি বাহিনীর সেনানায়কের 
দায়তৰ গ্রহণ করেন হ্যানিবল। 
হ্যানিবলের অমিত বিক্রম ও রণ- হানিবল 
কৌশলের জন্য কার্থেজের সৈন্যদল দা পনের বছর ইটালণীর প্রান্তরে 
ভীষণ সংঘর্ষ চালায় । তাতে রোমান বাহন পরাজিত হয়। জ্থলয্‌দ্ধে 
হ্যাণ্বিল ছিলেন অজেয় । তাই জম্মখ যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে রোমানরা 
প্পেন ও সিসিলিতে সৈন্য পাঠিয়ে কার্থেজের সেনাবাহনগর রসদ 
সরবরাহের পথ বদ্ধ করে দেয়। এভাবে লোক ও রসদের অভাবে 
হ্যানবলের বাহিনী ক্রমশঃ হাঁনবল হয়ে পড়ে । তখন রোমান সেনাপাঁত 
সিও কার্খেজের ওপর প্রবল আঘাত হানেন। স্বদেশের স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্য হ্যাঁনবল স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন । কিন্তু জামার রপ্রান্তরে 
তাঁর সৈন্যদলের শোচনীয় পরাজিত ঘটে । লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষাতপ্‌্রণ এবং 
কোনরূপ যুদ্ধে লিপ্ত না হবার শর্তে কার্থে'জ সন্ধি করে। 
নায়ক হ্যানবল দেশ ছেড়ে পালিয়ে এঁসয়ায় চলে যান। 
তাঁর পিছনে তাড়া করে বেড়ায়। শেষ পথন্ত হ্যানবল 
আত্মহত্যা করে অপমানের জবালা থেকে মনন্ুলাভ করেন । 


বীর সেনা- 
কোমানরাও 
বিষপানে 


হ্যানিবল ছিলেন সর্বযুগের সর্ব'কালে 
তাঁর দৃঢ়তা, তেজস্বিতা শ্বদেশপ্রেম এবং 
গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের সঙ্গেই একমান্র ত 
কার্থেজের দ্বিতীয় বার সংঘর্ষে কার্থে 
হ্যানিবলের বাঁরত নিষ্ফল হয়নি । 


ও সভ্যতার ইতিকথা 


এতেও রোমানদের ক্ষোভের উপশম হয় না। কেটো নামে একজন 
“রোমান সেনানায়ক কার্থেজকে সম্পূ্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য রোমবাসণকে 
“নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করে তোলেন । এরই পারণাততে শুরু হয় 
'রোম-কাথেজের তৃতীয় যুদ্ধ (শ্রীঃ পু ১৪৬ অন্দে) এই যুদ্ধেও 
-কার্থেজ বাহনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে । তার আর মাথা তুলে দাঁড়াবার 
মত কোন সংযোগ থাকে না। কারেজের শান্ত নিম্ল করার পরে রোমানদের 
“একচ্ছত্র প্রত হ্থাপনের পথ প্রায় নিচ্কণ্টক হয় । 
৩। রোমান সমাজ ব্যবস্থা ঃ 

রোমে প্রথমে রাজতন্ত্র প্রচালত ছিল । ধনী ও বিত্তশাল? ব্যক্তিদের 
“প্রভাব প্রাতপাত্ত ছিল । তাঁরা বিলাসবহুল অন্টালিকায় বাস করতেন ৷ 
“রোমের ধনসম্পদ 'ছিল প্রচুর । বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে নানারকম 
মূল্যবান সামগ্রী আমদানী করা হত। রোম সঃন্দর সুন্দর অষ্টালিকায় 
-সংসঙ্জিত ছিল । এগুলির মধ্যে কলোসিয়াম নামে প্রেক্ষাগৃহ সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য । এতে প্রায় পঞ্চাশ হাঙ্জার লোকের বসার আসন ছিল। 
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৮ [ত | এখানে নানা শ্রেণীর লোকের বাস ছিল। কেউ 
ছিলেন রাজকর্ম'গরী, কেউবা সৈনিক। আর ছিল বহুসংখ্যক ক্রীতদাস 
এরা সম্ভবত ছিল রোমের ছারা পরাজিত সামাজ্যগুলির বন্দী সৈনিক । 
“রোমের জনগণ আমোদ-প্রমোদ ভালবাসত । সেখানে চিত্ত বিনোদনের 
“নানা উপায় ছিল। তার মধ্যে বন্দী ক্রীতদাস কিংবা তি 


রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তার ও পতন ৭ 


উপীনকৰের সঙ্গে বন্য জন্তুর লড়াই ছিল সবচেয়ে উপভোগ্য খেলা । 
রোমানরা স্বাহত্যের অনুরাগী ছিল । এদেশেই জন্মেছিলেন ভাজি'ল। 
তাঁর লেখা আযানড একাটি বিশ্বাবখ্যাত কাব্যগ্রন্থ । রোমক এঁতহাসক 


ট্যাসটাস খ্রাণ্টীয় প্রথম শতকের সুন্দর বিবরণ লিখে গেছেন। রোমান 
সমাটগণ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, স্নানাগার, মন্দির, বিজয়ন্তভ ইত্যাদি 
শীনম্ণাণ করিয়ে রোম নগরাঁকে সংসাদ্জরত করে তোলেন। রোমের আর 
একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি আ্যাঞ্ফিথিয়েটার নামে স্টোডয়াম । কলোসিয়ামের 
বাহপ্রঙ্গণে গ্যালারি ঘেরা এই স্টোডযামে জন্তু-জানোয়ারদের লড়াই হতো । 

প্যাট্রি সান ও প্রিবিয়ান_ ধনী-রিদ্রের বৈষম্য. মিশও- 
'মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার সময়কাল থেকে প্রচলিত । রোমে এই বৈষম্য 
“তীব্র আকার ধারণ করে। রোমের জনসাধারণ প্যাট্রীসয়ান ও প্লিবিয়ান 
এ দুটি ভাগে বিভন্ত ছিল । সাধারণত: অবন্থাপন্ন ধনী ও 'বত্তশালাী 
লোকদের বলা হতো প্যা্রি সয়ান বা অভিজাত। অন্ভিজাত দরিদ্র 
শ্রেণীর লোকদের বলা হতো প্রিবিয়ান। এই স্লিবিয়ানদের অধিকাংশ 
“ছিল অসহায় ক্রীতদাস । এই ক্রশতদাসেরা ছিল 
শত্রুপক্ষের কোন সৈনিক ৷ যুদ্ধজয়ের পরে রোমানরা 
বন্ধ শত্রু-সনাদের ক্লাঁতরাসে পরিণত করত | 

এই ্শিবিয়ানদের দিয়ে প্যান্রীসয়ানরা ঘরের 
কাজ, চাষবাস বা কল-কারখানায় মজুর থাটান। 
কঠোর পাঁরশ্রম করেও "্পাবয়ানরা দু'মুঠো পেট পুরে 
খেতে পেত না॥ কথায় কথায় তাদের প্রভুর কাছ থেকে 
লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হতো । এই শ্লিবিয়ানরা 
ছিল নিঃস্ব । এদের বাসচ্ছান কিংবা চাষ। 
না। তারা অন্যের জমিতে চাষ করত। টি পা ৰ্‌ 

॥ নে পড়ে 

শ্থাকত। কাজের সামান্য কিছ গাফিলাত হলেই পিঠে পড়তো চাবুক। 
তাদের জন্তু-জানোয়ারের 'মতো মনে করা হতো। কলোসিয়াম নামে 
বিশাল প্রেক্ষাগৃহে আভজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা বাঘ, সিংহ প্রভাত ন 
পশুর সামনে বন্দী ক্রীতদাসকে ফেলে দিত। হংস জন 
অসহায় মানষাটকে টুকরো টুকরো করে ফেলত । 
উপভোগ করত অভিঙ্রাত শেণী। 


রোমান ক্রীতদাস 


খাদক 
তি থাবা 'দিয়ে 
আর এই দৃশ্য আনন্দে 


৮০ সভ্যতার ইতিকথা 
81 রোমান নাগরিকত্ব অঙ্ঞন ও দাস বিদ্রোহ ঃ 


রোম দেশের আইন ছিল ধনীদের জন্য রচিত। কেননা দেশ চালাত, 
ধনী প্যাট্রিসয়ানরা । অসহায় 'প্লীবরানদের কোন রাজনোৌতক অধিকার 
ছিল না। তারা দেশের কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বাণ্চত ছিল। 

ইতিহাসে যোদন থেকে কৃষির উদ্ভব, সেদিন থেকেই মানুষের ব্যন্তগত 
সম্পাত্ত অর্জন এবং তা রক্ষণের আকাঙ্ক্ষা জাগে । সমাজে চালু হয় 
শোষণ । নিঃস্ব দরিদ্র শেণীকে অশেষ লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করতে, 
হয়। অনাহার আর দ:ঃখ-দ:দশা হয়ে ওঠে িত্যসঙ্গ। । ধনীর শোষণ 
আর দারিদ্রোর নিষ্পেষণের চরম পরিণাঁত রোমের দাস 'বদ্রাহের মধ্য দিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করোছিল। ধনীর প্রাসাদ আর এশ্বযের মূলে যে দরিদ্র 
ক্লীতদাসশেরণী তারা এক সময়ে বিদ্রোহ করল । তাদের দাবি ছিল সঃবিচার 
লাভ এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অজন করা । 


স্প্টকাস-__থান্টপ্‌ব অষ্টম শতকে স্পার্ট/কাস নামে একজন বীর 
সেনানীর নেতৃত্বে প্রায় সত্তর হাজার স:শিক্ষিত ক্লীতনাসের এক সৈন্যদল গাঠত 
ইয়। এরা প্যাট্রীসয়ানদের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে তিদ্রোঃ করে। 
এতে বহঃসংখক সৈনিকের প্রাণহানি ঘটে। কিন্তু প্যাট্টাসিয়ানরা নিজেদের 
ক্ষমতা ও প্রতুত্বের নিরকক;শ অধিকার থেকে বন্চিত হবার আশঙ্কার বিচালত 
হয়ে ওঠে। নামেমান্র রাজনোতিক অধিকার দিয়ে তারা এ যাত্রায় প্লীবয়ানদের 
মুখ বন্ধ করে রাখে । এভাবে প্রথম পৰণরের অগ্তকর্লহের পরিণতিগ্বরূস 
নোমান সাম্রাজ্যের ভাঙনের আশঙ্কা দূর হয় । কিন্তু পরবতাঁকালে এই 
বিদ্রোহ চড়ান্ত রূপ নেয়। বহ; ক্লীঁতনাস যুদ্ধে প্রাণ হারায় । 


রোমে রাজতন্রের অবপান £ রোমে প্রথমে ছিল রাজত ত। রাদাদের 
বিলাসিতা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং অপদার্থতা এক সময়ে চরম আকার ঠা 
করে। তখন রোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দেশ ও জাতির স্বাথে 
রোখানরা রাজতন্ত্রের বিনাশ ঘটায় । তার পাঁরবর্তে কন্সাল নামে দুইজন 
সদসোর ওপর দেশ শাসনের ভার আঁপত হয়। কন্সালদের বুদ্ধি-পরামর্শ 
দেখার জন/ ছিল সেনেট। এই সেনেটের সভ্যপন পেতেন শুধু আভঙ্গাত 
বা প্যাট্রীসয়ানরা । স্লিবিয়ানদের কোন রাজনৈতিক অধিকার বা সংবিধা 
ছিল না। পরব্তাঁকালে ক্রীতদাসদের রাজনোতক অধিকার অজর্নের দাবি 
খুবই গুরুর লাভ করেছিল । শুধু ক্লীতদাসেরাই নয়; [বিদেশপ মেয়েরাও 


। বছলেন । ক্রমশঃ তাঁর চিশান্তি 


রোমান সাম্রাজ্যের বিকাশ ও পতন -৮১ 


এই অধিকার পেত না। মধ্যবিত্তদের আধকায় ছল সীমাবদ্ধ । দীর্ঘাদনের 
কানৈক্য, অসন্তোষ ও বৈষম্য দ্‌র করার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল বহনাদন। 


৫। জুলিয়াস সীজার £ 

রোমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবার পরে কন্সালদের মধ্যে অনেকেই খুব 
শান্তণালী হয়ে ওঠেন। এদের মধ্যে অনেকেই রাজতন্্কে আবার 
[ফিরিয়ে আনবার জন্য ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁরা 
শনজেদের ঈশ্বরের অবতার 
বলেও প্রচার করতেন এবং 
দেশের সর্খেসবণ হয়ে ওঠেন । 
জুলিয়াস সীঙার ছিলেন 
এদেরই মধ্যে একজন 
একনায়ক । 

প্রথমে তিন ছিলেন 
একজন শান্তমান সেনাপতি ৷ 
ধবাভন্ন যুদ্ধ বতিন অসামান্য 
ব’রতেৰর পরিচয় দিয়ে- 


ও ক্ষমতা বেড়েযায়' ৷ ?০ঠতিনি 
কন্‌সাল হন। পরে এক- 
নায়ক হয়ে ওঠেন। প্রথম দিকে জুলিয়াগ সীজার 

তানি রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন, বাঁধ নিমণণ প্রভীত বহর জনাহতকর কাজ 


'করোছলেন। তাঁর প্রভাব ও প্রাতপাত্ত ধাঁরে ধারে বেড়ে যার । তান রাজা 


হবার স্বপ্ন দেখেন । তান হায় ওঠেন ক্রমশঃ স্বেচ্ছাচারী । সেনেটের কিছ; 
সভ্য তাঁর জনাপ্রণতা লক্ষ্য করে বিচাঁলত হয়ে পড়েন এবং তাঁদের হাতে 
জুলিয়াস সাঁজারের মত্যু হয়। = 
জহালয়াম সাঁজারের মৃত্যুর পর তার ভাতুস্পতর অনন্টাস অক্টোভিয়ান 
জীজার নাম নিয়ে রোমের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন এবং নিজেকে সন্াটর্‌পে ' 
ঘোষণা করেন! এভাবে রোমের ইতিহাসে প্রথমে রাজতন্ত্র, পরে সাধারণতন্দ্ 


স. ই. (৬1) ৬ 


৮২ সভ্যতার ইতিকথা 


এবং এরপর একনায়কতন্বের প্রাতষ্ঠা ঘটে। অগস্টাসের সম্রাট উপাধি 
ধারণের মধ্য দিয়ে আবার রোমের রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রাতিষ্ঠা হয় । অগস্টাস 
সীজারের পরে নীরো, ক্যালগলা, মার্কাস অরোলিয়াস প্রীতি বহু খাম- 
খেয়ালী সম্রাট রোগের সিংহাসনে বসেন ৷ বিশাল রোমান সাম্রাজ্য সুশাসনে 
রাখার মত যোগ্যতা বা কর্মদক্ষতা এদের কারুরই ছিল না। এর সুযোগ 
নিয়ে বাইরের শুরা ক্রমাগত রোমে আঘাত হানে । অন্যাদকে রোমানরা 
অন্তর্কলহে; ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে.। 
রোমান জাআজ্যের প্তন-_রোমান সাম্রাজ্যের আয়তনের বিশালতা; 
দেশের অভ্যন্তরীণ বিরোধ, উপয্যন্ত শাসকের অভাব এবং শব্দের ক্রমাগত 
আক্রমণে রোমান সাগ্রাজ্য ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে । 
প্রথম শতকে খনীপ্টান ধর্মের প্রবর্তক যাঁশুখস্ট প্যালেপ্টাইনের 
জ:ডিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। সেখান থেকেই খটীষ্টান ধম* রোমান 
সাম্রাজ্যের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। যাশুর জন্মের তিনশ" বছর ব্যবধানে 
সম্রাট কনস্টান্টাইন খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। শাঁঘুই রোমানরা 
তাদের বিজিত সাগ্রাজ্যেও খ্যীস্টান ধর্মের. প্রচার চালায় । -অক্পাঁদনের 
মধ্যেই রোমানদের চেষ্টায় এসিয়াঁ, ইউরোপের বহু লোক খলপ্টান ধম" 
গ্রহণ করে। শীঘুই রোম নগরা হয়ে ওঠে খণিষ্টানদের পত্র তথ নগরী । 
আর রোমের পোপ হয়ে ওঠেন খনীপ্টান ধমের প্রধান গুরু বা নিয়ামক ৷ 


অনুগালনী 
[ক] বড় প্রগ্ন 
১। রোম নগরীর উদ্ভব সম্পর্কে কি জান? 
২। রোম-কার্ধেজ সংঘর্ষের একটি বিবরণ দাঁও। 
৩। রোমে দাসপ্রথ। এবং ক্রীতদাপদের বিদ্রোহ সম্পর্কে কি জান ? 
রোমান নাগ রকত্ব অজন ও দাসবিদ্রোহ সম্পর্কে যা জান লেখ । 
রোমান রাজতন্ব হতে জুলিয়াস সীজার পর্যন্ত ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ | 


৪ | 


৫ | 


৮ 


রোমান সাম্রাজ্যের বিকাশ ও পতন ৮৩ 
সংক্ষিপ্ত প্রপ্ন 
১। প্যার্রিজিযান ও প্রিবিরান বলতে কি বোঝ ? 


২। হাসিলের বীরত্ব ও রণনৈপুণোর পরিচয় দাও। 
৩। প্রাচীন রোমান দমাজব্যবস্থ। ষপর্কে কি জান? 


বুদ্ধর প্রশ্ন 
২। শূন্যস্থান পুরণ কর ঃ 


(কি) প্রাচীন ইউরোপের সভ্যতা যেন দুইটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি. 
এবং অন্তটি _-| খে) আফ্িকার __ উপকূলে ছিল __ নগরী? 
(গ) হ্যামিসকারের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন = । (ঘ) রোষ-ধীতিহাপিক__ 
খ্ৰীষ্টীয় _ শতকের সুন্দর বিবরণী লিখে গেছেন । 


মৌখিক প্রশ্ন 


(ক) ল্যাটিন কি? (খ) ভাজিল কে ছিলেন। (গ) রোমনগরী কার নামঃ 
অনুদারে গড়ে উঠেছে? (৭) ্যাটিান ও প্নিবিয়ান বলতে কি বোঝ? 
(ও) কার্ধেজ কোথায় ছিল। (5) সিপিও কে ছিলেন? (ছ) কেটো। 
কে? (জী) কলোসিয়াম কি? 


পঞ্চম অধ্যার |. প্রাচীন চীন 
08-28-8885 nT Tg ৭ 
চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ 
সূচন!_ হোয়াংহো-ইয়াংসাঁকয়াং নদীর তীরে সুদুর অতীতে িভাবে 
চীনে এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘ্টোছল তার কথা তোমরা প্‌বেরি অধ্যায়ে 
পাঠ করেছ । লোকচক্ষুর অগোচরে কেমন, করে চীনের সভ্যতা আরও 
শীবকাশত, সমৃদ্ধ ও উন্নত আকার ধারণ করে বর্তমানে আমরা সেটাই পাঠ 
করব। দুলণ্ঘ প্রাকৃতিক ব্যবধান চীনকে "দিয়েছিল স্বতন্ত্র মাঁহমা । সেজন্য 
চীনের সভ্যতায় অন্যান্য সভ্যতা থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পাঁরচয় মেলে । 
অন্য দেশের মত এখানেও বহ॥ রাজবংশের উত্থান-পতন ঘটোছল। এক 
“একটি রাজবংশ বহুদিন ধরে রাজত্ব করছিল । বাইরের শর; হঠাং করে 
“এদেশে অভিযান চালাতে পারত না! 


5. মহান শাং রাজবংশ ঃ 


চীনে প্রথবে বহ: ছোট ছোট রাঙা ছিল। রাজায় রাজায় সর্বদা 
নীববাদ-বিসন্বাদ লেগে থাকত । ধারে ধাঁরে সমগ্র চীনে একজন মাত্র সম্রাটের 
প্ৰভুত্ব স্থাপিত হয়। খঢীঁটপুর্ব অষ্টাদশ শতকে শাং বা ইন, বংশের সম্রাটেরাই 
এখানে প্রথম সাম্াজ স্থাপন করেন । এক অত্যাচারী রাজার বিরদ্ধে অন্দর 
খারণ করে এই বংশের রাজা টাং অমরত্র অজ‘ন করেন। শাং বংশের সম্রাটেরা 
খুবই জনপ্রিয় ও শতদ্ধাভাজন ছিলেন। তাই তাঁদের আখ্যা দেওয়া হতো 
(দেবতার পুত্র । চীনের অধিবাসীদের পক্ষে পূজা ও যজ্ঞ করবার অধিকারী 
একমান্র তাঁরাই ছিলেন । হোনান অঞ্চলের মাটি খংড়ে শাং বংশের রাজাদের 
পময়কার বহ; নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলি বড়ই অদ্ভুত এবং 
বিচিত্র ধরনের । শাং বা ইন্‌ বংশীয় রাজাদের রাজধানীর ভগ্রস্তূপের 
সদ্ধানও পাওয়া গেছে। একে বলা হয় গ্নিম-এর চিপি । এখানে কচ্ছপের 
খোলায় লেখা, লিপি ও আঁকা ছবি, তীর ও বশণ দ্বারা কুকুর, শযয়র, বাঁড় 
জাতীর জন্তু শিকারের ছবি, মাটির ও এনামেলের পান্র, রোগের বাসন ইত্যাদি 
পাওয়া গেছে । শাং-বংশনয় সম্াটেরা প্রায় সাড়ে ছয়শ* বছর রাজত্ব করেছিলেন । 


প্রাচীন চীন ৮৫. 


তাদের রাঞ্জতবকালে খাল খনন, বাঁধ সংস্কার এবং স্থাপত্য ও ভাদ্কষ” শিল্পের 
খুবই উন্নতি হয়েছিল । এই বংশের পতনের পরে শুরু হয় চউ বংশের 
রাজতবকাল । সেটাও চলেছিল প্রায় সাড়ে নয়গ* বছর । 


২। ক ফুসিয়াস 


ভারতব'ষ* যেমন বুদ্ধ, মহাবীরের মত ধর্মসাধকের জন্ম হয়েছিল-- 
চীনেও তেমনি বহু ধর্মসাধক ও সমাজসংস্কারকের জন্ম হয়। এদের 
মধ্যে কনফুসিয়াসের নাম সবশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে । 

চীনের “লহ প্রদেশে আজ থেকে 
প্রায় আড়াই হাজার বছর, 
আগে কনফীসয়াসের জন্ম হয়। 
তান ছিলেন খুবই মেধাবী ও 
প্রাতভাধর। সাধারণ  পাঁরবারে 
জন্মেও তান নিজের চেষ্টায় 
সুশিক্ষিত হয়ে ওঠেন ৷ তাঁর গুণের 
পারচয় পেয়ে লিঃয়ের রাজা 
তাঁকে তাঁর পনামর্শদাতা নিষ্ন্ত 
করেন। শীঘুই তাঁর একান্তিক 
প্রচেষ্টার ফলে ‘ল:’ একটি আদর্শ 
রাজ্যে পারণত হয়। পরে 
কনফ:সিয়াস রাজকীয় চাকুরী ও পদমর্যাদা ত্যাগ করে শিক্ষকতা কার্যে 
নিষাত্ত হন। কিছুদিন বাদে তান তাঁর আদর্শ ও উন্নত ভাবধারা প্রচারের 
জন্য চীনের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করেন ।॥ কনফবীসয়াসের আদর্শ ও 
ভাবধারাকে নিয়ে গড়ে ওঠে এক নতুন মতবাদ । একে বলা হয় 
কনফু সিাসের মতবাদ । 

কগফু সয়াসের মত 17-কনফবসধাসের মতবার লোকধর্মের ওপর 
গ্াতীষ্ঠত। কিভাবে জীবনকে উন্নত ও আদর্শীনষ্ঠ করে তোলা যায় তান 
সেই কথাই বলেছিলেন । কনফ;সিয়াস চীনের বিভিন্ন স্থান পর্যটন করে 
লক্ষ্য করেন ধনী-দারদ্রের বৈষম্য, স্বঙ্াচার ও দুনাীতর পাঙ্কলতা ॥ 


এই দঃরবদ্থার হাত থেকে কিভাবে মুক্ত পাওয়া যায় এবং জীবনকে সুন্দর ও 
'আদর্শানষ্ঠ করে তোলা যায়-_তাঁন সেই শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছেন । [তিনি 
প্রত্যেক মানুষকে স্বার্থত্যাগ ও চিত্তসংযমের উপদেশ দেন। কনফ্সয়াসের 
মৃত্যুর পরে তাঁর মতবাদ ক্রমশঃ সমগ্র চীনে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে । 
চীনের প্রাচীর_ পাহাড়-পর্বতের প্রাকৃতিক বেষ্টনকেই চীনারা যথেষ্ট 
মনে করতে পারোনি। তাই তারা গড়ে তুলেছিল এক দ:ভে'দ্য প্রাচীর । 
চীনের প্্বাদক বরাবর প্রায় ২৪০০ কিলোমিটার দীঘ* এই প্রাচপরটটির উচ্চতা 
কমবেশী ৬ মিটার | চোনক সম্রাট শি-হঃক্লাংধীতর আমলে এই প্রাচীর নির্মাণের 
কাজ শুর হর । অসংখ্য কারগরের দীর্ঘ পরিশ্রম এবং অপযাপ্ত অথ ব্যয় 


করে এটি নিত হয়েছিল । পোড়া মাটির তৈরণ ইট ও পাথর দিয়ে নির্মিত 
প্রাচীরটির ওপরে ওঠার খড় আছে । আর আছে সেখানে ছোট-বড় বহ: 
পাহারাঘাঁটি। সেখান থেকে সোনিকেরা সর্বদা নজর রাখত যাতে কোন 
আক্ুমণকারী হঠাৎ করে চীনে হানা না দেয় । চীনের এই প্রাচীর বি*বাবখ্যাত ! | 


প্রাচীন চীন ৮৭ 
পথবীর অন্যতম আশ্চ'জনক সাষ্টিরপে আজও বিরাজিত। প্রাচীন চীনারা 
কাঁরগাঁর ক্ষেত্রে যে ক অসামান্য দক্ষতা অজনি করেছিল চীনের প্রাচীর 
তারই জবলন্ত নিদর্শন ৷ 

চীন। সান্র।জ্য--প্রাচীর নির্মাণের পূর্বে মাঝে মাঝে বাইরের কতকগ্ল 
উপজাতি চঈনে হামলা চালাত । কিন্তু প্রাচীর নিম্মাণের পরে বিদেশীরা 
সহসা এদেশে হানা দিতে পারোন । তাই এক একটি রাজবংশ দীর্ঘ'কালব্যাপী 
দেশ শাসন করেছে । বিদেশী জাঁতর সংস্পর্শে না আসার জন্য চীনারা 
তাদের স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতি আঁকড়ে রেখোঁছল দীর্ঘকাল । চাঁনের 
সম্রাটেরাও নিজের দেশের বাইরে অভিধান চালাতে সাহস কারেন নি। এমনি 
করেই বহাাদিন চীনাদের সাম্রাজ্য স্বদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং স্হায়ীভাবে 
ছিল। চিউ' বংশের পরে 'চীন' বংশীয় সম্রাটেরা উত্তর ও দক্ষিণ চীনে 
একক প্রভূত দ্থাপন করেন। চাঁন’ বংশীয় শি-হ:য়াং'ত সব প্রথম সমন 
উপাঁধ গ্রহণ করেন তাঁর সময় থেকেই চীন প্রকৃত সামনাজ্যের গৌরব অর্জন 
করে। চাঁন বংশীয়দের নামানুসারে এদেশের নাম হয় চীন। তবে 
পরবর্তী কালে বাবরের শত্রুর আক্রমণে, নিজেদের ঘরোয়া কহলশীববাদ, 
খ্্বলতা ও অক্ষমতার জন্য চীনা সামএজ্য ক্রমশঃ হগনবল হয়ে পড়ে ৷ 


অনুশীলনী 
বড প্রশ্ন 
১। চীনের শাং-বংশের রাজত্বকালের একটি বিবরণ দাও। 
২। কনফুদিয়াস কে ছিলেন? তীর শিক্ষা কি ছিল? 


ছোট প্রশ্ন 
১। চীনের প্রাচীর সম্বন্ধে কি জান? কে এই প্রাচীর নির্মাণের পরিকল্পনা 
করেছিলেন? 


২। প্রাচীন চৈনিক সাম্রাজ্যের পরিচয় দাও । 


৮৮ 


বুদ্ধির প্রশ্ন ৃ 
১ উক্তিটি যথাৰ্থ কি না তা হ্যাঁ বা “না” লিখে নিৰ্দেশ কর 
(ক) কনফুসিয়াস চীনের হুনান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করে । 


(থ) শাংবংশীয় সম্রাটদের বলা হতে! দেবতার পুত্র । 
(গ) চীনারা! স্বদেশের বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল । 


২। শনন্যন্ছান পরণ কর ই 


(ক) __বা__ বংশের জন্রাটেরাই এখানে প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। 

(থা শাংবা __ বংশীয় রাজাদের রাজধানীর ভগ্নস্তুপের সন্ধান পাওয়া গেছে। 
একে বলা হয় __ এর টিপি। (গ) আড়াই হাজার বছর আগে চীনে = 
জন্ম হয়। (ঘ) চৈনিক সম্রাট __ আমলে এই _- নির্ষাণের কাজ 
শুরু হয়। 


মৌখিক প্রশ্ন 


(ক) 'য়িন'-এর টিপি কি? (খ) টাং কোন্‌ বংশীয় সম্রাট? (গ) কনদুসিয়াস 
কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? (ঘ) প্রাচীন চীনাদের কোন স্বষ্ট আজও 
বিশ্ববিখ্যাত? (ঙ) চীনের প্রাচীরের দৈরধ্য কত? 


পঞ্চম অধ্যায় | প্রাচীন ভারত 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

১। আর্দের ভারতে আগমন: 

সিদ্ধ সভ্যতার অবসানের পর সাময়িক কালের জন্য প্রাচীন ভারতের, 
সভ্যতার অগ্রগাঁত গ্তব্থ হয়োছল । ২০০০ গ্রীপ্টপর্্বে” সম্ভবতঃ আর জাতির 
একটি শাখা ভারতে এসে উপস্থিত হয় এবং সিন্ধু নদীর তীরে উপনিবেশ 
স্থাপন করে । তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আর আসলে একটি ভাষা- 
গোষ্ঠীর নাম ৷ এদের বিভন্ন শাখা গ্রীস, রোম, ইরাণ প্রভাত দেশে ছাঁড়য়ে 
পড়োছল । আর আর্যদের প্রকৃত বাসম্থান 'নয়ে পাণ্ডতদের মধ্যে যে মতভেদ 
আছে__তোমরা সেটাও আগেই জেনেছ ৷ তাই আর্যদের আদি বাসস্থান 
ডোনয়ুব নদীর তীরবর্তী অণ্ল (আষ্টুয়া ও হাঙ্গেরী ), দক্ষিণ রুশিয়া 
অথবা মধ্য এসয়ায় ছিল কিনা সেই {বতকে' আমরা যেতে চাই না। 
মোটামুটিভাবে আর্ধদের ভারত আগমন, সভ্যতা দ্থাপন এবং তার বিকাশ 
সম্বন্ধেই আমরা জানার চেষ্টা করব । 
২। বেদ ও বৈদিক যুগ ঃ 

ভারতে আর্য ভাষাগোষ্ঠীর যে দল এসোছল তারা পি্ধ্‌ নদীতীরে 
উপনিবেশ গ্থাপন করে ধাঁরে ধারে কাবুল থেকে থানে*বরের নিকটবর্তী 
সঃগ্বতী নদীর তাঁর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ছাড়িয়ে পড়ে ও নতুন সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি স্থাপনে উদ্বোগ হয় ॥ নিজেদের ধায় মতবাদ ও বিশ্বাসকে 
আশয় করে তাঁরা রচনা করেন তাঁদের ধর্মগ্রন্থ বেদ । বোদ শব্দর অথ 
জ্ঞান। বেদ চার ভাগে বিভন্ত ; যথা_-(১) খক্‌ (২) সা (৩ বজুঃ I+ 
এবং (8) অধর্ব। প্রত্যেক বেদের আবার চারটি ভাগ ; যথা 
(১) ব্ৰাহ্মণ (২) সংহিত| (৩) আরণ্যক ও (৪) উপ/নষদ। 

বেদের যে অংশে বিভিন্ন দেবতা ও প্রাকীতক শান্তর বন্দনার উদ্দেশ্যে 
কাতার স্তোতর বা প্রণামমন্ত লেখা আছে তাকে বলা হয় সংহতা। এবং যে 
অংশে যাগষজ্ঞ কিভাবে করতে হয় তার {বিধান দেওয়া আছে সেই 
অংশকে বলা হয় ব্রাজজণ। বেদের স্রোতের মতো জুন্দর কাঁবতা সাহত্যে খুব ৮ 
অল্পই আছে । 


৯০ সভ্যতার ইতিকথা 


খগ্থেন সবচেয়ে প্রাচীন। খাগ্ধদ যখন রচিত হয় তখন আর্ধরা পাঞ্জাবে 
সরদ্বতা নদীর চারপাশে বাস করতেন। এই অঞ্চলে সাতাঁট নদী ছিল। 
তাই এই জায়গাটির নাম ছিল অপ্তজিন্ধু । 

বেদ একজনের রচনা নয় ৷ বিভিন্ন যুগে আধ খাঁষরা সবাই মিলে 
বেদ রচনা করেছেন। খারা মুখে মুখে বেদ রচনা করেন। শিষ্যরা 
গরুর কাছ থেকে বেদ শুনে শুনে মুখন্থ করে নিত-লেখার কোন ব্যবন্থা 
ছিল না। শুনে মনে রাখতে হতো বলে বেদের আর এক নাম অর্মত। 
বেদের রস্নাকালীন সময়কে ভারতের ইতিহাসে বলা হয় বৈদিক যুগ । 

বেদ আর্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ শুধু নয়-এতে তৎকালীন সামাজিক; 
খমাঁয় ও রাজনোতিক জশবনধারার ব্যাপক: পাঁরচয় পাওয়া যায়। সেজন্য 
বেদের এঁতিহাসিক গুরুত্ব অপাঁরসীম । 
৩। আধদের সামাজিক, ধর্মীয় রাক্নৈতিক জীবনধারা! ঃ 


(ক) সাজক জীবন-_আৰ্যে'রা গঙ্গা-যমুনা অঞ্চলে বসাঁত দ্থাপন 
করে ধারে ধারে পৃবণদকে অগ্রসর হয়। ক্রমশঃ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলে আর্যদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে । সেজন্য এ অঞ্চলকে বলা হতো 
আর্ধাবর্ত। আধে'রা কতকগুলি পরিবার নিয়ে গড়ে তুলত এক-একটি দল । 
দলগলি কোন বিশেষ অঞ্চলে বাস করে এক-একটি জাতি সৃষ্টি করত। 
জাতির যান প্রধান হতেন তাঁকে বলা হত রাজ! । ধর্মেকমে" নিযু্ত 
থাকতেন পুরোহিত । সমাজে কৃষক, তাঁত, কামার, কুমার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি 
সানা পেশায় বহু ব্যন্তি লিপ ছিল । আধ্দের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি ও 
পশুপালন ৷ তাঁদের জাতাবভাগ ছিল প্রধানতঃ চারটি - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শাদ্র। ব্রাহ্মণেরা ধর্মকর্ম করতেন ; ক্ষত্রিয়েরা দেশশাসন ও দেশরক্ষা 
করতেন ; বৈশোরা ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতেন এবং শাদ্রেরা এই উচ্চ তিন 
ণের লোকদের সেবা করতেন । 

আর্েরা উৎসব-অনুষ্ঠানে মেতে থাকতেন । তাঁরা জার ও পশমের 
পোশাক গায়ে দিতেন এবং মূল্যবান গহনা ব্যবহার করতেন । তাঁদের প্রধান 
আহার্য [ছিল ফল-মল, দুধ, শাক-সহ্জি ও মাছ মাংস । তাঁরা উৎসব-অন্ষ্ঠানে 
গোমরস পান করতেন । গো-পালন ছিল পাবত্র কাজ। তাঁদের অবসর 


সময় কাটত রথ-চালনা, মৃগয়া, পাশাখেলা, নাচ-গান ইত্যাঁদ আমোদ- 
শ্রমোদের মধ্য 'দিয়ে । 


প্রাচীন. ভারত ৯১ 


খে) ধর্মী জীবন- আধেরা প্রকৃতির বাভিন্ন প্রকাশকে দেব-দেবী 
জ্ঞানে বন্দনা করতেন। বৈদিক যুগের সূচনার আর্যদের প্রধান দেবতা 
ছিলেন দেযৌ বা জগৎ পিতা । পরে জল দেবতা বরুণ এবং বৃষ্টি ও বজের 
দেবতা ইন্দ্রের পূজা প্রচালত হয় । ক্রমে মিত্র, অগ্নি, রুদ্র, পহীথবী, উষা 
প্রভাত দেব-দেবীর পৃজাও প্রচলিত হল ॥ দেব-দেবী বন্দনার প্রধান উপায় 
ছিল যন্ত। যজ্ঞের পরে বৈদিক দ্তোত্র পাঠ করে দেব-দেবীর করুণা প্রার্থনা 
করা হতো ! যজ্ঞে নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য আগ্নদেবতার উদ্দেশ্যে উৎসগ* করা 
হতো। পশবলিরও প্রচলন ছিল। যজ্ঞের পরে আরেরা সোমরস পান 
করতেন। যাগ-যজ্ঞ ও পুজা করার একমাত্র অধিকারী ছিলেন পুরোহিত । 
সমাজে তাঁদের 1শেষ মর্যাদা ও প্রাতষ্ঠা ছিল ।(তাঁরা ত দের খেয়াল-খুশিমত | ৮ 
ধর্মের বিধান দিতেন । কখনও কখনও নরবলির বিধান দিতেও দ্বিধা বোধ ] 
করতেন না। 

(গ) প্রীজনৈতিক জীবন-_রাঁজাই ছিলেন জাতির প্রধান ব্যান্ত ও 
দণ্ডমুণ্ডের কর্তা | তাঁর প্রধান দায়িতর ছিল দেশরক্ষা ও প্রজাপালন । 
শন্রর হাত থেকে দেশরক্ষার জন্য রাজা সৈনবাহনী পরিচালনা 
করতেন। রাজাকে যুদ্ধের সময় সাহায্য করতেন সেনাসতি। রাজা 
রাজপ্রাসাদে বাস করতেন | রাজাকে দেশশাসন ব্যাপারে ব:দ্ধি-শরামর্শ দেবার 
জন্য ছিল ‘সভ।’ ও “মতি নামে জনসাধারণের দুটি সংগঠন । তখন 
লোহার তৈরী তীর, ধনুক, বর্শা, তলোয়ার, কুঠার জাতীয় অস্ত্রের সাহায্যে 
সোনকেরা যুদ্ধ বরত। এক একজন রাজা নূতন নূতন রাজ্য জয় করে 


পরাক্রমশালী হতেন । 


৪1 মহাকাবে)র যুগ £ 
বৈদিক যুগের শেষ ভাগের আর্ধদের জীবনধারার পাঁরচয় পাওয়া যায় 
বাল্মীকি রচিত রামায়ণ ও ব্যাসদেবের লেখা মহাভারতে । সেজন্য এই দুটি 
মহাকাব্যের রচনাকালকে বলা হয় মহাকাব্যের যুগা । গ্রীকদের ইলিয়াড- 
গাঁডীসর মত রামায়ণ-মহাভারতে বেদোত্তর কালের ভারতবাসীর জীবনধারা 
সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায় । 
তখন আর্য রাজারা নিজ নিজ সৈন্যবাহনী নিয়ে িজয়-আভযান 
চালাতেন | এক একজন রাজা বহ; ছোট-খাট রাজ্য জয় করে প্রভাব প্রাতসাঁত্ত 
" বৃদ্ধি করতেন। বিজয়ী রাজা তখন ‘একরাট’, “সম্রাট” ‘রাজচক্রবতী উপাধি 
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ধারণ করতেন। কখনও-বা কোন রাজা তাঁর একচ্ছত্র £আধিপত্য প্রতিষ্ঠার 
জন্য যজ্ঞ করে একটি ঘোড়া ছেড়ে দিতেন। অন্য কোন রাজা যদি'সেই 
ঘোড়াকে বাধা দিতেন, তবে তাঁর সাথে যুদ্ধ বাধত। ঘোড়া স্বাধীনভাবে 
নানা দেশ পর্যটন করে ফিরে এলে সেই ঘোড়াকে উৎসর্গ করে যে যজ্ঞ হতো 
তাকে বলা হতো অশ্ব মেধ যজ্ঞ । পরাজিত রাজারা যজ্ঞের সময় উপস্থিত 
থাকতেন। বিঙ্রয়ী রাজা “রা নচক্রবত' উপাধি ধারণ করতেন। অনেক 
সময় রাজুর যজ্ঞ করেও রাজারা “রাজচক্রব তপ” হতেন । 

মহাকাব্যের যুগে ধমাঁ জী নেও জটিলতা দেখা দেয় । রাজার সাথে 
সাথে পুরোহিতেরও ক্ষমতা বৃন্ধি ঘটে । অনেক নূতন নূতন দেব-দেবীর 
বন্দনা শুরু হয় । 

রাজারা ন্‌তন দেশজয় ও ‘রাজচক্রবতী* উপাধি গ্রহণ করলেও তাঁরা 
কখনও দ্বেহাচারী হতেন না। প্রজাদের ইচ্ছা বা অভিপ্রায়কে অমর্যাদা 
করতেন না। সমাজে সব কাজকেই গুর:ত্ব ও প্রতিষ্ঠা দেওয়া হতো । 
কখনও কখনও রাজারা হলক্ষণ করতেও দ্বিধা বোধ করতেন না। সামাজিক 
মেলামেশার ক্ষেত্রে এই সময়ে পের তুলনায় কিছুটা জটিলতা দেখা দেয় 
এবং এই সময়েই জাতিভেদ প্রথার স্‌ হয় । 
৫। গৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব £ 

তোমরা আগেই জেনেছ, আধে'রা ভারতে এসে প্রথমে সিন্ধু নদীর 
তারে উপনিবেশ দ্থাপন করেছিল । তাঁরা ‘স’ কে 'হ' এর মত উচ্চারণ 
করত। আর তাতে সিন্ধ: শব্দটি উচ্চারিত হয় হিন্দ। সাধারণতঃ 
বৈদিক আদর ধর্ম বোঝাতে হিন্দ; শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বেদোত্তর 
যুগে যাগযজ্ঞ পশুবলির বাড়াবাড়ি জন্য হিদ্দুধমে জটিলতা দেখা দেয় । 
পুরোহিতের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। ধমে“র নামে চলে অযোত্তিক বিধান । 
এমন কি পশ;বলির সাথে সাথে নরবালও চলে । সেজন্য হিন্দুধমের বিরুদ্ধে 
অনেকের মনে নানা প্রশ্ন জাগে । তারই পরিণাঁতিতে ধ্রান্টপুর্ব ষষ্ঠ শতকে 
উদ্ভব হয় জৈন ও বৌদ্ধধর্মের । 

মহাবীর প্রগারত জৈনধম* ও গৌতম বাদ্ধ প্রবতিত বৌ্ধধমের ক্রমশঃ 
জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। অঞ্পাঁদনের মধ্যেই এই দুই ধর্মের ব্যাপক 
বিদ্ভীত ঘটে । এই সময়ে জনসাধারণও স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম মতামত 


ব্স্ত করে। যাগ্যজ্ঞ বাঁলদান প্রভীত নিন্টিত হয়। ফলে সারাদেশে 
ধ্মীবঙ্লব দেখা দেয় । . 


প্রাচীন ভারত বি 


(১) মহাবীর- মহাবীর আন.মানিক প্রাস্টপর্্ব ৬ষ্ঠ শতকে উত্তর 
শীবহারের বৈশালী নগরে এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন । তানি 
জৈন ধর্মের চব্বিশঙজগন তাঁর্থন্কর বা ধর্মপ্রচারকের মধ্যে শেষতম তীর্থৎকর । 
সম্ভবতঃ জৈনধর্মের প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন পাণ্বনাথ ॥ মহাবীরের প্রচারের 
ফলে জৈন ধের উল্লেখযোগ্য অগ্রগাঁত ঘটে । পার্্বনাথ জৈনদের জন্য 
যে চারটি ব্রত বা নিয়ম (আঁহংসা, অমত, অচৌর্য ও অপরিগ্রহ ) 
দেশি করোছলেন ৷ তাদের একত্রে বলা হয় চতুর্যাম। মহাবীর এদের 
সঙ্গে িতৌন্দ্রধতার সংকংপ যোগ করেন । পার্কের শিষ্যেরা সাদা ক্র 
পাঁরধান করতেন বলে তাঁদের বলা 
হয় শ্বেতান্বর । আর মহাবীরের 
আনুগামীগণ কোন বস্ত্র পরিধান 
করতেন না বলে তাঁদের বলা হত 
দিগন্ধর । : 

মহাবীর ত্রিশ বংসর সাংসারিক 
জীবনযাপন করার পরে ঘরছাড়া 
হন। সংসারের ভোগ-সুখ, বিলাস- 
ব্যসন ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশে 


শ্বাভন্ন স্থানে পর্যটন করেন। দীর্ঘ 
বারো বছর তান কঠোর কৃচ্ছঃসাধনার 
আত্মনিয়োগ করেন । তিনি উপলব্ধ মহাবীর 
করেন-_হিংসা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভাত রশ; মানষের মন্তির 
পথে প্রাতবন্ধক ! যিনি এসব [পু জয় করে জীন (জয়ী) হতে 
পারবেন-তানিই মযা্তি লাভ করবেন! সর্বজীবের কল্যাণের চেষ্টা এবং 
অহিংসাই ছিল তাঁর মতে পরম ধর্ম | তিন মানুষের মুক্তির জন্য কঠোর 
কৃচ্ছঃসাধনকে প্রধান উপায় রুপ মনে করতেন । 'তিনি মগধ, বদেহ, 
অঙ্গ প্রভাত রাজ্যে টন ধন প্রচার করেন । দক্ষিণ-ীবহারের পাবা নামক 
স্থানে ৭২ বহর বয়সে মহাবীরের মৃত্যু হয় । 

(২! উট: ধর্মের গ্রীভ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ আনুমানিক 
$৬৬ খঠীপ্ট-পূর্বোনো নেপালের তরাই অঞ্চলে কাঁপলাবস্তু নগরে জন্ম গ্রহণ 
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করেন। তাঁর বাবা শুদ্ধোধন ছিলেন শাক্যবংশীয় রাজা ও একজন 
ক্ষত্রিয় নায়ক । শৈশবে বুদ্ধদেবের নাম ছিল সিদ্ধার্থ । মাতৃহারা 
সিদ্ধা্থকে তাঁর মাসী গৌতম লালন-পালন করেন । সেজন্য তাঁর 
আর এক নাম গৌতম । ষোল বছর বয়সে সিদ্ধার্থের সঙ্গে যশোধারা 
নামে একজন সুন্দরী বালিকার বিবাহ হয়। কিছ্যাদন বাদে রাহুল নামে 
সিদ্ধার্থের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহন করে । 

শৈশব থেকেই সিম্ধার্থ ছিলেন কিছুটা ভাবুক গ্রকাতর । 
UAE ভোগ- 17157 কোন কিছুতেই তাঁর আকর্ষণ ছিল না। 
মানঃষের জীবনে অবশ্যম্ভাবী জরা, 
বাধর্ক্য ও মৃত্যু তাঁকে ভাবিয়ে 
তুলত। তাই রাজপ্রাসাদ ছেড়ে 
একদিন তিনি সন্ন্যাসীর বেশে পথে 
বেরিয়ে পড়লেন। নানা দেশ ঘরে 
শেষ পযন্ত গয়ার কাছে এক বোধি- 
বৃক্ষের তলায় বসে তিনি কঠোর 
তপস্যা শুর; করেন এবং সিদ্ধিলাভ 
করেন । তখন থেকেই তাঁর নাম 
হয় বুদ্ধ অর্থাং জ্ঞানী এবং তাঁর প্রচারিত ধর্মে'র নাম হয় বৌদ্ধধম€। 
প্রথমে তিনি কাশীর কাছে সারনাথে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন! তারপর 
দীর্ঘ ৪৫ বছর ব্যাপী বংদ্ধদব পালি ভাষায় রাজগৃহ, শ্রাস্ত, বৈশাল?, 
কাঁপলাবন্ত প্রভৃতি নাণা স্থানে তাঁর ধর্মমত প্র করে বেড়ান । 

ধর্মমত- বুদ্ধদেব বলতেন--কঠোর : ুচ্ছগাধন কিংবা ভোগাবলাস 
কোনাটই যথার্থ মুক্তির উপায় নয়। তাঁর মতে-_এই দুইয়ের মাঝামাঝি 
পথ বা মধ্যম পন্হাই হল মানুষের মনুন্তির প্রকৃত উপায়। মধ্যপথের 
সন্ধান দিতে গিয়ে বুদ্ধদেব আটাট পথ বা আষ্টাজিক মার্গের উল্লেখ 
করেছেন ; সেগুলি হল-সম্যক দৃষ্টি. সদ্বাক্য, সৎকর্ম, সং-সংকল্প, সং- 
জীবন, সৎ-চেষ্টা, সং-স্মৃতি ও সম্যক-সমাধি । বুদ্ধদেব মনে করতেন 
মানয যদি দুঃখের কারণ নির্ণর করে ? তার উৎপাত্তর পথ রোধ করতে 
পারে তবেই সে যথার্থ ম:ন্তি বা নির্বাণ লাভ করবে । সত্য, প্রেম 
আঁহংসাকেই তান দ:ঃখ-নিবৃত্তির পরম উপায় বলে মনে করতেন । তাই 
জীবে দয়া এবং আঁহংসাই হল পরম ধর্ম । ts 
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ভারতের বাভদ্ন স্থানে বৌদ্ধর্ম প্রচার করে আনুমানক £৮৬ গ্রপ্ট' 
পুব্ণাব্দে কুশীনগর নামক দ্থানে আশী বছর বয়সে বুদ্ধদেব মহানির্বাণ লাভ 
করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্ন সময়ে তাঁর উপদেশাবলশী তিনটি 
পেটিকাসমন্বিত ত্ৰিপিটক গ্রন্থে সংকালত হয় ॥ এই নপক গ্রন্থে সংকলিত 
বিষয়গ্ীল হল- বুদ্ধের উপদেশাবলী, সংঘ পরিচালনার নিয়মাবলী এবং 
বৌম্ধর্সের বিভিন্ন দাশশীনক তথ্যাদি । 

জৈনধর্মে আচার-আচরণের কঠোরতা ও কঠোর কৃচ্ছসাধনের জন্য 
সাধারণ গৃহণর পক্ষে এই ধমর্পর আদর্শ পালন করা কঠিন ছিল । অন্য কে 
বোদ্ধধমের মধ্যপস্থা সকলের পক্ষেই গুহণযোগ্য ছিল । সেজন্য জৈনধর্মে'র 
চেয়ে বৌদ্ধধর্ম অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করে । পরবর্তীকালে মৌর্য সম্রাট 
অশোক, কুষাণ সম্রাট কণিস্ক, পুষ্যভ্ীতবংশীয় সম্রাট হয বর্ধন এবং পাল 
রাজাদের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার জন্য ভারতের বাইরে সিংহল, 
দতব্বত, চীন, জাপান প্রভত দেশে বোদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় । আজও পাঁথবীর 
এক-তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধধমণাবলদ্বী । 
৬। বিভিন্ন রাজা ও রাজবংশ ঃ 

অতি প্রাচখনকালে মগধে হয, শিশুশুঙ্গ ও নন্দবংশের রাজারা রাজত্ব 
করেন । তাঁদের মধ্যে নন্দবংশয়দের রাজত্বকাল উল্লেখযোগ্য । এই বংশের 
একজন অত্যাচারী রাজাকে হত্যা করে চন্দ্রগণড মগধে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা 
করেন আনুমানিক ৩২9 ঘাস্ট পবাদ্দে। 
(ক) মৌধবংশ £ 

চন্দরগুপ্ত_চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্যবংশে জন্মেছিলেন । বৌদ্ধশাস্ব্রে মৌষদের 
উত্তর ভারতের 'িগ্গলীবন রাজ্যের একটি ক্ষত্রিয়বংশ বলা হয়েছে । কোন 
কোন পণ্ডিতের মতে চন্দ্গংপ্তের মা মনরার নাম থেকেই এই বংশের নাম 
হয়েছে মৌর্যবংশ ৷ অত্যাচারী নন্দ রাজাদের আদেশে চন্দ্রগ;গত কিছুকাল 
দিবণাঁসত জীবনযাপনে বাধ্য হন । খুব সম্ভব এ সময়ে তান গনীকবীর 
আলেকজাশ্ডারের যুদ্থাশাবরে গন্রীক-রণকৌশল শিক্ষা গুহণ করেন। 
নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধনই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য । এ ব্যাপারে 
তিনি চাণক্য বাকৌটিল্য নামে একজন কুটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহায়তা লাভ 
করেন। এভাবে নম্দবংশ ধ্বংস করে তান মগধের সিংহাসনে বসেন ও 
মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন । 


৯৩. সভ্যতার ইতিকথা 


মৌর্য সমনট চন্দ্রগ:গ্ত ছিলেন একজন সমরকুশলী পেনানায়ক ৷ তাঁর 
দূরদর্শিতা ও শাসনদক্ষতা ছিল অসাধারণ । গকবীর আলেকজাশ্ডারের 
মৃত্যুর পর তাঁর ।বশাল সাম্রাজ্যে উপযুক্ত রণদক্ষ 'সেনানায়কের অভাবে 
অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় । তারই সুযোগে মোঁ্য‘সম্রট চন্দ্র’ ন*ত 
আলেক '1ণ্ডারের অন্যতম সেনাপতি সেলুকস্‌কে পরাজিত করে পাঞ্জাব,জয় 
. করেন। সেলংকস: চন্দ্রগঃপ্তকে কাবুল, কান্বাহার, 'হিরাট প্রভাতি কয়েকটি 
"থান ছেড়ে দিয়ে সান্ধ করেন! এ ছাড়া সেলুকস্‌ তাঁর কন্যার সঙ্ঘে 
'চণ্দুগুণ্তের, বিবাহ দেন । চন্দ্রগ:প্ত তাঁকে পাঁচশ’ যুদ্ধহস্তী উপহার দেন । 
মৌ সমর চন্দ্রগৃপ্ত প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন । 
তাঁর শাসন ব্যবস্থা ছিল স্ানয়ান্ঘিত ও সংপারচালিত |. গঙ্গা ও শোন নদশর 
সং্গমস্থলে পাটালপাদত্র ছিল চন্দ্রগ্‌প্তের রাজধানী । এর দৈর্ঘ্য ছিল নয় 
মাইল ও প্রন্থ দে মাইল | শত্র;রা যাতে অতার্ক'তে রাজধানীতে হানা দিতে 
না পারে সেজন্য নগরের চারাদকে ছল পাঁরখা এবং শাল কাঠের উচু 
প্রাচীর । রাঙ্প্রাদাদও ছিল কাঠের তৈরী । রাজধানশর শাসনভার ও 
"সৈন্যবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব ছিল ত্রিশ জন করে সদস্য নিয়ে গঠিত এক- 
একটি সভার ওপর নাস্ত। এই সভার সভ্যগণ আবার ছয় ভাগে বভন্ত হয়ে 
শাসন পরিচালনা করতেন। সাধারণতঃ রাজকুমারদের ওপর ছিল প্রদেশ 
শাসনের ভার। চন্দুগৃপ্তের মন্ত্রী চাণক্য বা কৌটিল্যের লেখা অর্থশাজ্ে 
বলা হয়েছে, চন্দ্রগ,প্ত ছিলেন প্রজারঞ্রক রাঙ্গা । তাকে পরামণ* দেবার 
জন্য ছিল একটি মন্ত্রীসভা । 'বাভন্ন বিভাগের অধ্যক্ষের সাহায্যে রাজা 
দেশ চালাতেন । . গুপ্তচরেরা খুবই সক্রিয় ছিল। তারা রাজ্যের বাভিন্ন 
ম্থানে ঘুরে এসে প্রজাদের খবরাখবর রাজাকে দিতেন। সেই অনুযায়ী রাজা 
প্রজাদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন । 
চন্দ্রগঃপ্তের দরবারে সেলুকস, মেগা স্থিনিস নামে একজন গ্রীক দ:তকে 
পাঠান। তান এদেশে কিছুকাল কাটিয়ে স্বদেশে ফিরে যান । পরে তান 
ইণ্ডিক| নামক ভ্রযণ-বৃত্তাস্তমুলক একটি গ্রন্ছ রচনা করেন। তাতে ঘৌ্ 
সম্রাট চন্দুগু.গতর শাসন দক্ষতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে । কোটিল্যের 
অর্থশীন্তর ও মেগান্ছিনিসের ইণ্ডিক৷; চন্দুগুপ্তের শাসনকাল নদ্বন্ধে জানার 
ক্ষেত্ৰে দুটি অপরিহার্য গ্রন্হ ৷ 
মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মৃতার পরে আনুমানিক ২৯৮ খপ্ট-পববাব্রে 
"তাঁর পত্র বিন্দুলার মগধের সিংহাসনে বসেন । তিনি, তাঁর কাঁতিতর ও 
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দক্ষতায় পিতৃ-সাম্্রজ্য অক্ষুণ্ন রাখেন। শত্রুকে দমন করে৷ “অমিত্রবাত? 

উপাধি গ্রহণ করেন । তাঁর রাজতেবর শেষভাগে রাজকুমার অশোক তক্ষশিলার ১ 

'বিদ্রোহণ প্রজাদের দমন করে সাহস ও বারত্র পারিচয় দেন । 

অন্ুশীক--পৃথবশর সর্যুগের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি 

ছিলেন অ শাক । আনুমানিক খটস্ট-প্‌ব “২৭৩ অন্দে তিনি 1সংহাসনে 

বসেন। খর সম্ভব অশোক প্রথম 
| জীবনে ছিলেন খুবই নিষ্ঠুর 
| প্রকীতর। কাঁথত আছে, তিনি তাঁর 
ভাইদের হত্যা করে মগধের সিংহাসনে 
বসেন। সিংহাসনে আরোহণের 
1কছুকাল পরে. অশোক কালিধ্গে 
অভিযান চালান। অশোকের একটি 
1শলালাঁপতে ( হয়োনশ শিলালাপি ) : 
এই যুদ্ধের ভয়াবহ ও মমর্ণীন্তক 
বর্ণনা দেওয়া আছে। এই যুদ্ধে 
এক লক্ষ কালিংগবাসী নিহত ও দেড় 
EL লক্ষ লোক বন্দণ হয় । বহ নগর ও কৃষিক্ষেত্র ধ্বংস হয়। এই যুদ্ধের 
পরে দ:র্ভক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। অশোকের এরুপ অমানুষিক 
নিষ্ঠুরতার. জন্য চণ্ডাশোক আখ্যা দেওয়া হয় । 


কলিগ্যা যুদ্ধের মম সন্তক দশ্য দেখে অশোক" অতিশয় আঁভজত হন॥ 
য.দ্ধে আহত ও নিহত ব্যন্তিদের দুঃখ-দ:দ‘শা দেখে তাঁর মন বিচালত হয় ! 
[তান এ সময়ে বোধ হয় উপগুগু নামে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সংস্পর্শে” 
আসেন । তাঁর উপদেশে চণ্ডাশোকের মনে দেখা দেয় পরবতন। বংদ্ধের 
প্রেম ও আহংসার ধর্মে দীক্ষা: নেবার জন্য তান ব্যাকুল হন। ‘তান 
গ্রাতজ্ঞা করলেন আর যুদ্ধ করবেন না। তান পরে বোদ্ধধর্মে' দীক্ষা লাভ 
করেন 7 অস্তের দ্বারা যুদ্ধ {বজয়ের, নাতি পারত্যন্ত হয় ও হর্ম জয়ের 
নগীতি বোষিত হয় !- এভাবে চণ্ডাশোক ধর্ম/শৌকে রূপান্তরিত হুন। 

বৌদ্ধধর্ম প্রায় বৌদ্ধধম গ্রহণ করার পরে এই ধর্ম প্রচার করাই 

= জীবনের আদর্শ হয়ে ওঠে ।- সর্বজীবে দয়া, আহংসা পরম ধর্ম 

_ বাদ্ধের এই রাণী সম্াট নিজে পালন করতেন |. তাঁর রাঙ্যোও যাতে সে 
আদর্শ পালিত হয় 'তানিসে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। _ অশোক বৌদ্ধ 
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A 

ধম প্রচার ও প্রসারের কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, (১) সম্র।ট নিজে 
পণ 

ধর্ম প্রচারের জন্য ধর্ম-মহাযান্রায় বেরুতেন ও বৌদ্ধ ধর্মের আদশ" প্রচার 


অখোকেন্র সাম্রাজ্য 
€@ শিলালিপি 


% 


করতেন। প্রজাদের ধর্মী য় জীবনের আদশ/ রক্ষার জন্য ধর্মমহামাত্র নামে 
একদল রাজকর্ম চারা নিষান্ত ছিল ৷ তারা রাজ্যের সব ত্র ঘুরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
করতেন। জাবে দয়া, আঁহংসা ইত্যাদি আদর্শ“ যাতে রাজ্যের সর্বত্র অক্ষর 
থাকে সেজন্য ধর্মমহামাত্রেরা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। (২) বৌদ্ধ ধর্মের 
উপদেশগীল যাতে সকল প্রজা জানতে, বুঝতে এবং হৃদয়গ্গম করতে পারে 
সেজন্য পাথরের স্তম্ভ ও পাহাড়ের খায়ে সেগুলি ব্রাঙ্গী বা খরোস্টী 


প্রাচীন ভারত ৯৯. 


শীলীপিতে খোদাই করে রাখা হতো । এই উপদেশ বা অনুশাসন পেশোয়ার | 
থেকে মহাশর পর্যন্ত নানা জায়গায় দেখা যায়। গয়ার কাছে একটি 
পাহাড়ের গুহার গায়ে এরূপ খোদাই করা গুহালিপি আবিংকৃত হয়েছে । 
এই অনুশাসনগুলি সহজ, সরল এবং সর্বজনবোধ্য ছিল। মাতাপিতাকে 
ভান্তি করবে, জীবে দয়া করবে, হিংসার ভাব মনে পোষণ করবে না, যজ্ঞের 
‘জন্য পশুঝলি করবে না, সকলের সাথে সমান সদয় ব্যবহার করবে, দান, 
দয়া, সত্য, পাত্তাই পরমধর্ম_ এরূপ আরও বহ: উপদেশ অনুশাসন- 
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অশোকের শিলালিপি 

গলিতে খোদাই করে রাখা হতো । (৩) সম্রাট অশোক ভারতের বাইরে 
সুবর্ণদবীপ (স্তমাত্রা, জাভা ইত্যাদি স্থানে ); সিংহল, পম্চম এসিয়৷, 
মিশর, এমনকি করিচ্ছের রাজদরবারেও দত প্রেরণ করেন। তাঁর আগে 
অন্য কোন রাজা [বিদেশে ধর্ম পথে আনতে এরুপ উদ্যোগ গ্রহণ করেনান। 
একটি ছাড়া সব শিলালাপতে অশোক নিজেকে, “শ্রয়দশী% ‘দেবতার 
প্রিয়’ বলে উল্লেখ করেছেন । 

জনহিতকর কার্য_ধর্মাশোক ঘোষণা করোছলেন, ‘তাঁর রাজ্যে রণ- 
ভেরার পাঁরবর্তে' ধর্ম-ভেরী রাজবে। সকল মান্মযই আমার প্রজা ও 
সন্ভানতুল্য "এই পাবন আদর্শ সম্ৰাট অশোক অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। 
প্রজাদের কল্যাণ সাধনের জন্য তান একান্ত প্রচেষ্টা চালান। পাঁথকদের 
সুবিধার জন্য তান বড় বড় রা্তা তৈরী করান। পথের ধারে স্থানে স্থানে, 
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তান বৃক্ষ রোপণ, আঁতাঁথণালা [নণ, কুশ ও দীঘ খনন কারিয়োছলেন । 
আর্তও পাড়তের 'চীকংসার জন্য বহ: দাতব্য 'চীকৎসালয় দ্ছাপন 
কাঁরয়োছলেন। চাকংসার স্বাবধার জন্য বিদেশ থেকে ওষুধ, গাছ-গাছড়া 
আনাতেন। শংধ মানুষ নয়__জীবজন্তুর কষ্ট দূর করতেও "তান চেষ্টা 
নটি করোন । এজন্য তিনি বহু পশু-চাকংসালগ় দ্ছাপন করান । অশোকের 
রাজ্যের সর্বত্র জীবহত্যা বনাষিদ্ধ ছিল । শাস্তি দানের ব্যবস্থা শাথল 
{ছল । তাঁর দুতেরা সেবাধর্মের পাবত্র আদর্শ প্রচার করতেন । 
জীবধর্ম নাব'শেষে অভযগ্নদান ও কল্যাণসাধনই অশোকের প্রচার-কাযে'র মূল 
লক্ষ্য ছিল । প্রজাদের তান নিজের সন্তানের মতো ভালবাসতেন । 
মৌর্য সম্রাট অশোক রাজা হয়েও খাঁর মত সরল ও পাঁবন্র জীবনযাপন 
করতেন । শহধ? মানুষ নয়__সর্বজীবের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর জীবনের 
পাত্র আদর্শ । এ কারণেই অশোককে বলা হয় রাজাঁষ। আনমানিক 
২৩২ খটীন্ট পর্বান্দে অশোকের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পশীচশ বছরের 
মধ্যেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল ৷ 
অশোকের মতো ধমপ্রাণ ও প্রজারঞ্জক সম্রট পৃথিবীতে খুবই কমই 
জন্মগ্রহণ করেছেন । 
অশোকের মৃত্যুর পরবতীকাল-_অশোকের মৃত্যুর পরবাঁকালে 
সঃচতুর ও রণকুশলী নরপাঁতর অভাবে ভারতে রাজনোতক অনৈক্য দেখা 
দেয়। শক, কুষাণ, গ্রীক ইত্যাদি জাতিগাঁন ক্রমাগত ভারত সীমান্তে 
হানা দেয়॥ কিন্তু বাহঃপন্নুর আক্রমণ প্রাতরোধের তখন কোনরূপ সংব্যবন্থা 
ছিল না। এইসব বিদেশীদের মধ্যে ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপাভ্তে কুষাণরা 
সকলকে ছাড়য়ে যায় । 


(খ) কুষাণ ঃ 


কুষাণরা, ছিল চীনের উত্তর-পাণ্ঠম সামাস্তবাসী ইউ-চি জাতির একাটি 
শাখা। ভারতে কুষাণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুজু্ন বা প্রথম কণ'কস। 
কুষাণরা প্রথমে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে শক ও বাহিনিক গ্রীকদের প্রভাব 
নষ্ট করে \ J 

কণিক্ষ--কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ _নরপাঁত_ ঁছলেন কাঁণচ্ক ৷ তান, 
বোধহয় ৭৮ খদীন্টাব্দে 1সংহাসনে বলেন -কাঁণ্ক-তাঁর বাহদবলে কাশ্মীর 
থেকে: কাশী প্ন্ত এক বিশাল -অংশে : কুষাণ - অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন! 
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[তান মধ্য-এঁসয়ার তাসখন্দ; ইয়ারখন্দ ও খোটান জয় করে কুষাণ 
সাম্াজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন । ক্ণিচ্কের সঙ্গে চীন ও রোমের ক:টনৈতিক ও 
বাণাজ্যক সম্পর্ক বজায় ছিল ॥ কঁণচ্কের সময়ে পুরুষপনর মৌর্যরাজধানী 
পারটালপাত্রের মতই সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা; সংরম্য প্রাসাদ, ভুভ্ত ও সৌধের 
ন্বারা সুসজ্জিত ছিল । 

কণিচ্ক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। এই ধর্মের প্রচারে তান উদ্যোগী 
হন। তৎকালীন প্রাদ্ধ বৌদ্ধগণ্ডিত অ*্বঘোষ ছিলেন তাঁর প্রধান 
সভাসদ ৷ তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই কাবুল; গাম্ধার। কাশ্মীর প্রভাত স্থানে 
বহ: বৌদ্ধ স্তূপ ও সাংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হয় । পরবর্তীকালে হণ আক্রমণে 
সেগুলি বিধ্বস্ত হয় । কণিচ্কের রাজধানী ছিল পেশোরার। কিন্তু তান 
পুরুষপ্‌রে থাকতেন ৷ পুষপ্র শিল্প-স্থাপত্যে খুবই সমৃদ্ধ ছল । 
সেখানে [তান একটি বিরাট চৈত্য নির্মাণ করান। মথ্দ্রার কাছে কাঁণস্কের 
একটি ভগ্রমতি পাওয়া গেছে । কুষাণ সম্রাট কাঁণচ্কের রাজত্বকালে 
বৌদ্ধধমণবলম্বীদের মধ্যকার 
দবরোধ ও অসঙ্গতি দূর করার 
উদ্দেশ্যে চতুর্থ দ্ধ জঙ্গীতি বা 
মহাসম্মেলন হয়। এতে সে- 
যুগের বহু বিখ্যাত বৌদ্ধ পাঁণ্ডত 
যোগদেন করেন। এই সম্মেলনের 
পরে বৌদ্ধধর্মে হীনযান ও 
মহাধান_এই দটি সম্পদ্দায়ের 
সহষ্ট হয়! হিন্দদের দেব-দেবীর 
ন্যায় বৌদ্ধ ম্নৃত-নি্মাণ এবং 
মূতির পূজা মহাযানী বৌদ্ধদের 
মধ্যে প্রচলিত হয়। কাঁণচ্ক 
{নজে মহাযানী মতবাদের 


কণিষের ভগ্রমুতি 
' সমৰ্থক ছিলেন । তাঁর ঈময়ের ভার একটি উল্লেখযোগ্য বিষর হল 
'গাম্ধার শিজ্পের উদ্ভব । লা. 
--কনিলের মৃত্যুর পরে উপয্ত্ত রণদক্ষ রাজার অভাবে ধীরে ধাঁরে 
কষাণ সাম্রাজ্য পতনের মুখে উপনীত হয় । 


৯০২ সভ্যতার ইতিকথা 


খস্টীয় তৃতীয় শতকে কুষাণ বংশের পতন ঘটে । কুষাণ রাজারা 
বিদেশী হলেও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কাঁতর সাথে তাঁরা নিজেদের একাত্ম 
করে ফেলেছিলেন । কিন্তু কৃষাণদের পতনের পরে পুনরায় এক বিশৃঙ্খল 
অরাজক অবস্থা চলে । বিদেশ? শত্রুরা বার বার হানা দেয় । এই বৈদেশিক 
আরুমণ প্রাতহত করে ভারতব্যাপী রাজনোতক এক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 
গপ্তবংশীয় রাজাদের অবদান অসাধারণ । 
গে) গুপ্ত রাজবংশ 2 
খ্ীস্টীয় চতুর্থ শতকের সচনায় প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত বংশের প্রাতষ্ঠা 
করেন। তান “মহারাজাধরাজ” উপাধি গ্রহণ করোঁছলেন। "তান তাঁর' 
সিংহাসনে আরোহণের সময়কালকে স্মরণীয় করার জন্য ৩২০ অন্দে পাগ্ান্দ 
বা গাপ্ত সংবতের প্রবর্তন করেন। প্রথম চন্দ্রগৃপ্তের মাহষী ছিলেন লিচ্ছাঁব" 
রাজকন্যা কুমার দেবী । এই বিবাহের ফলে তাঁর প্রভাব প্রাতপাত্ত বিস্তারের 
পথ সুগম হয় । তাঁর মৃত্যুর পরে সিংহাসনে বসেন সমুদ্রগুপ্ত। 
অমুদ্রগুপ্ত_ সমদূদগস্ত ছিলেন গস্ত বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপাঁত ৷ 
তিনি “৩০ খ্রাপ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তান ছিলেন প্রাচীন ভারতের 
অন্যতম রণকশলণী সাম্রাজ্য-বিজেতা নরপতি। সমদ্দ্রগুগ্ত তাঁর প্রভাব 
বিস্তারের জন্য বৈদিক প্রথা অনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁর সভাকাঁব: 
ছিলেন হরিষেণ। এলাহাবাদে একটি স্তম্ভের গায়ে তাঁর লেখা প্রশান্ত থেকে 


সমদূ্রগগ্তের বিজয় অভিযানের বিবরণ মেলে । সমগ্র উত্তর ভারতে সমুদ্র 
গুপ্তের একচ্ছত্র প্রভুত্ব দ্থাপত হয় । দাক্ষণ ভারতের অসংখ্য রাজা গুপ্ত 
সম্রাটের প্রভুত্ব মেনে নেন। পরে তান তাঁদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন, এ 


, ছাড়াও পশ্চিম ভারতের শক, কুষাণ 
এবং সিংহলরাজ মেঘবণ“ তাঁর 
আনুগত্য চ্বীকার করেন । সমতট 
(দক্ষিণ ও প্ববঙ্গ ); কামরূপ 
(আসাম ), নেপাল, পাঞ্জাব, রাজ 

পন্তানা, মালব প্রভাতি রজ্যগ্যালও 
সম্রাটের সবশিয়প্র ভূত্ব মেনে নিয়েছিল । বীণা-বাদনরত সমুদ্পপ্তের মুদ্রা 


সমদ্্রগপ্তের প্রতিভা ছিল বহুমুখী । তিনি তাঁর প্রাতভা শুধুমাত্র 
রাজ্যজয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনান। তানি ছিলেন বিদ্বান; কাব্য 
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রাঁসক ও সংগীতানুরাগী । তাঁর সময়কার কতকগুলি স্বরমন্দরা পাওয়া 
গেছে । তার একটিতে তাঁর বঈণা বাদনরত মত আঁকা আছে। 
সমুদুগুট্ত ছিলেন প্রজারঞ্রক সম্রাট ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব উদার 


ছিল। তিনি নিজে ব্ৰান্তণ্যধৰ্মের অনুরাগী [ছলেন। তথাপি তিনি 


হ্বী রাজা মেঘবর্ণকে গয়ায় একটি সাংবারাম প্রাতিচ্ঠার 
এতে ধর্মীয় দিক থেকে তার উদারতারই পাঁরচয় 


তাঁর উদারতার আর একট সংন্দর দস্টান্ত মেলে যখন দোঁখ 
ডত ও লেখক বসুকধু তার সভা অলংকৃত করেন। 


দসংহলের বৌদ্ধধর্মাবল 
অন:মাঁত দিয়োছলেন। 


মেলে । 
বিখ্যাত বৌদ্ধ পাশ 


০৪ সভ্যতার ইতিকথা 


দ্বিতীয় চক্র গত সম:দ্রগ্‌গ্তের মৃত্যুর পরে গৃগ্ত বংশের সিংহাসনে 
বসেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। তান তাঁর বাবা সমনুদ্রগুপ্তের মতই একজন 
পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন । পাঁচ*্ম ভারতের শক, ক্ষত্রপদদের পরাজিত করে 
তান মালব, গুজরাট প্রভাত দেশ জয় করেন। শকদের পরাজিত করে 
তিনি 'শকার' উপাধি গ্রহণ করেন । 

তান. বোধ হয় রূপকথার কাঁহনীর- পীবক্রমাদত্য” । - তাঁর: রাজসভা 
সে ঝগের-বখ্যত-নয়জন-রতর-বা-ননরত্র অলংকৃত করোছলেন। তাঁদের 
মধ্যে মহাকাঁব' কালিদাস জ্যোতাঁবদ - আর্যভট্ট, বরাহ'মাহর প্রভাঁতর নাম 
উল্লেখযোগ্য । তাঁর ব্াজধানন ছিল পার্টালপান্র ও উজ্জরনী। প্রসিদ্ধ 
চীনা-প্ধটিক ফা-হয়েন দ্বিতীয় চন্দুগ্‌প্তের রাঙ্গত্বকালেই ভারতে এসোছিলেন। 
পরে তান স্বদেশে ফিরে গিয়ে গঞ্ রা সাদের রাজতবকাল সম্বন্ধে একাঁট 
সুন্দর বিবরণ রচনা করেন | 

দ্বিতীয় চন্দ্রগঞ্তের মত্যুন পর্ন একে একে কুমা:গপ্ত, প্কন্দগুঞ্ত প্রীত 
সম্রাটগণ সিংহাসনে বসেন । সে সময়ে শক, হণ, প্রভীতি যাধাবর জাতির 
আক্রমণ তীর হয়ে ওঠে ৷ বৈদেশিক শন্তুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে. দেশের 
অভ্যন্তরে শান্ত ও শৃঙ্খলা বিধান কিংবা সুশাসনের বন্দোবস্ত কতা অসম্ভব 
হয়ে পড়ে । এ ভাবে ধারে ধারে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে । 
৭। প্রাচীন বাংলা দেশ ঃ 

বাংলা দেশের প্রাচীন কালের ইতিহাস অস্পচ্ট । কারণ প্রাচীনকালে 
এদেশের বিভিন্ন অংশ রাঢ়, সংঙ্গ, বরেন্দ্র, বঙ্গ, হারকেল, গৌড় ইত্যাদি 
ভিন্ন ভিন্ন নামে পারচিত ছিল । গ্রাস্টীয়-সগ্তম শতকে গৌড়রাজ শশাঙ্কের 
আগে অন্য কোন রাজা বাংলাদেশ জুড়ে একক প্রভূত স্হাপন করতে 
পারেনানি। দ্বিতীয়ত প্রাচীন বাংলাদেশ সম্বন্ধে জানার মত যথেষ্ট 
বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শনের অভাব রয়েছে । তথাপি যতটুকু নিদর্শন পাওয়া 
গেছে_তা থেকেও এদেশের প্রাগীনতা প্রমাণ করা যায় । 

শিবালিক পাহাড় অঞ্চলে টারশিয়গরী নর-বানর গোষ্ঠীর মাথার 
খুলি, হাড়গোড় ইত্যাদি নিদর্শন আঁ.ক্কৃত হয়েছে । বাংলাদেশের বিভিন্ন 
স্হানে পুরানো পাথরের যুগের বহু অস্ব্রণস্তের সন্ধান পাওয়া গেছে । 
এসব নিদর্শন থেকে বাংলাদেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের পার্যয় মেলে । ) 

খাগেবদে বঙ্গ, মগধের আধিবাসঈদের নিন্দাবাদ আছে । তারা খব কায়, 
নৈশ-আহারী আরও কত কি! এই উল্লেখ থেকে মনে হয় বঞ্গদেশের 
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আদিবাসীরা ছিল অনার্য । সেঞ্জনাই আবরা তানের প্রতি উপেক্ষা ও 
নিন্দাবাদ করেছে। সতরাং এ থেকে আর্ধদের ভারতে আসার আগে 
থেকেই বাংলাদেশে যে মানুষ. ছিল_সেটাই প্রমাণত হয়! এ ছাড়া বৌদ্ধ 
ও জৈন ধম গ্রন্হে বাংলাদেশের কোন কোন অংশের প্রাসঠ্যিক উল্লেখ আছে । 
রামায়ণে দশরথের জামাতা লোমপাদের বাংলাদেশ থেকে হাতি সংগ্রহের কথা 
বাঁণত আছে । মহাভারতে আহে দেীপনীর স্বয়ংবর সভায় বাংলাদেশের 
একজন,রাজার উপস্থিতির উল্লেখ! এমানভাবে মেলে বাংলাদেশের ইাতহাসের 
প্রায় বশ হাজার, বছরের প্রাচীনতার প্রমাণ ৷ গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার 
বাংলাদেশের যঞ্ধহন্তি গাঙগারিড'এন_ভরেই এদেশে সাম্য প্রসারের প্রচেষ্টা 
থেকে সম্ভবতঃ, নিবৃত্ত হয়েছিলেন! খলীক্টীয় পঞ্চা শতকে চীনা পর্যটক 
ফা-াহয়েনের-ববিবরণে বাং লাদেশের তাম্'লগ্ত বন্দরের এদ্বর্ষের উল্লেখ আছে । 
ঢ়’তরা.. সমুদুগ:ণ্তের সভাকাঁব হারিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে বাংলা- 
দেশের মমতটের উল্লেখ পাওয়া যায়। এত সব প্রমাণ একত্র করে এ কথাই 
নর-বানরগোষ্ঠী থেকে পুরানো পাথরের যুগের মানুষ, বেদ থেকে 
রামায়ণ-মহাভারত, বোদ্ধ-দৈন ধর্মগ্রন্হের রচনাকাল এবং আলেকা"ডারের 
সময়. থেকে গ্তযঃগ অর্থাৎ অনাদি অতীতকাল থেকেই এদেশে মানুষ 
ছিল । যুগে যুগে ভৌগোলিক ও প্রাকীতক পারবেশ বাঙালীর মানাসক 


পাঁরিমণ্ডল গঠনে বোন ও সমৃদ্ধি দান করেছে। 


বলা চলে, 
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প্াতাত্বক খননকার্যে'র ফলে {কভাবে পাঁচ হাজার বছরের পঢ়রানো সিন্ধু 
সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে_তার কথা তোমরা আগেই :জেনেছ।- স্যার 
অরেলপ্টাইন নামে একজন প্রত্বতাত্বিকের খননকা্ে'র ফলে মধ্য-এপিয়ার 
ই্ারখন্দ, খোটান প্রভাত অণ্লেও প্রাচীন সভ্যতার বহু লয়ত নিদর্শনের 
সন্ধান পাওয়া গেছে। খুব সম্ভব এই সব অগ্ডল কষাণরাজ কাঁণচ্কের 
সাাঙ্যোর অন্তত ছিল এখানে পাওয়া নিদর্শনের মধ্যে আছে বংদ্ধের 
। জ্তপ, মন্দির, মরা আরও কত কি ॥ পাণ্ডত'দর ধারণা মধ্য এাঁসয়ার 


সাত, 
এই পথ ধরেই একদিন [বিদেশের সঙ্গে ভারতের- বাণাজ্যক সম্পর্ক বজায় 
ছল ৷ পরবর্তীকালে কোন প্রাকীতক দুষোগ িংবা মরভ্বামর বাল: 


চাপা পড়ে এই সভ্যতার [িলহুগ্ত ঘটেছিল । 


১০৬ সভ্যতার ইতিকথা 


৯। প্রাচীন ভারত সম্পর্কে বিদেশী পর্যটবদের বিবরণী £ 


প্রাচীন ভারত সম্পর্কে জানবার জন্য িদেশশ পর্যটকদের িবরণন একটি 
প্রামাণ্য নিদর্শন । মৌধসম্াট চন্দুগুপ্তের রাজতবকালে ভারতে এসেছিলেন 
গ্রীক পর্যটক মেগা'্ছানস ৷ তানি এদেশে বহুদিন ছিলেন । পরে স্বদেশে 
ফিরে গিয়ে তান ই শুক। নামে একটি ভ্রাণ-বত্াস্ছ লেখেন। সেটি থেকে, 
খনীপ্টপন্র চতুর্থ শতকের শেষভাগ থেকে চতুর্থ শংছের সূচনাকাল পষণন্ত 
ভারতবাসীর জীবনধারা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায় । 

(ক) মেগীস্থিনিসের বিবরণী £ গ্রীকরাজ সেলুকস্‌ প্রোরত দুত 

মেগা্থানিসের বিবরণী থেকে জানা যায় মৌধ'সম্রাট চন্দুগুপ্তের রাজধানী 
ছিল এ*বয ও জশকজমকে পূণ‘। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য 
রাজধানীর চারদিকোঁছল উ*চু কাঠের দে ওয়াল, দেওয়াল ঘিরে ছল গভীর খাল ।. 
রাজধানীর শাসনভার নান্ত ছিল ত্রিশজন সদসোর একটি কমিটির ওপর ৷ 
এদের মধো কেউ কারিগরদের কাজকর্ম দেখত, কারও ওপর দায়তহ ছিল 
হাটবাজার তদারকি করা, বিদেশীদের আদর-আপ্যায়নের দায়িত্ব ছিল আর 
একদলের ওপর । আবার কেউ রাখত জন্ন-মত্যুর হসাব। সকলে মলে 
রাস্তাঘাট, মন্দির, বাজার, বন্দর ইত্যাদির দেখাশুনা করত । সামাজ্যে 
কাজকর্ম চালাবার জন্যও এভাবে দায়িত্ভার ভাগ করে দেওয়া হয়োছল । 
শিল্প ও বাবসায়ের তদারকি, রাজস্ব আদায়, জমি জাঁরপ, খাল-খনন, রাষ্তা- 
ঘাট নিমণণ ইত্যাদি দায়িত ভার বিভিন্ন অমাত্যের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া 
হয়েছিল । সেনাবিভাগে ছিল কঠোর শৃঙ্খলা ৷ গুস্তচর বিভাগ ছিল 
সর্বদা সক্রিয় । সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করে রাজা আঁত সতকভাবে- 
দেশশাসন করতেন । প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছশ্দ্য বিধানের দিকে ছিল তাঁর প্রখর! 
দৃণ্টি । সম্রাটের শত ছিল অনেক । তবুও সুশিক্ষিত চতুরঙ্গ সেনা, যারা 
চার অগ্গ-_অশ্বারোহী, গজারোহণ, রথী এবং পদাতিক সৈন্য আর! 
গ*তচ্রদের প্রখর নজর থাকায় বাইরের শত হঠাৎ করে সাম্রাজ্যে হানা দিতে 
পারত না । অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরেও দেশদ্রোহীদের পক্ষে বিশ:ঙ্খলা 
সৃণ্টি করা ছিল খুবই কঠিন । 

(খ) ফা-হুয়েনের বিবরণী-_ফা-হিয়েন { ৩৯১-৪১৪ খটীষ্টাব্দ ) 
ছিলেন একজন চীনা বৌদ্ধ প্টক। (তান চতুর্থ শতকের শেষভাগে গত 
রাজাদের সময়ে ভারতে আসেন ও পণ্চম শতকের প্রথম দশক পযন্ত এদেশে 
অতিবাহিত করেন। তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ধর্ম ও শা্ত 


০০ 


প্রাচীন ভারত ১০৭ 


সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করা! সেজন্য তান এদেশে ছয় বহর কাটান ও নানা 
জায়গায় ঘুরে বেড়ান ৷ বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করার পরে; 
‘তান সিংহল ও যবদ্বীপ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ৷ তান ভারত 
সম্বন্ধে একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখোঁছলেন । তা থেকে তৎকালীন গ:প্তযগের! 
ভারতবষ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায় । 

তখন ভারতবামীর জীবন ছিল সুখ ও শান্তিতে ভরা । প্রজারা রাজ্যের 
সবর ঘুরে বেড়াতে পারত ৷ কৃষক তার উৎপন্ন শস্যের এক অংশ রাজাকে: 
খাজনা [হিসেবে দিত । এতেই বোঝা যায় খাজনার হার ছিল অল্প । দোষ করলো 
দোষীর জাঁরমানা হতো ৷ বারবার রাজবিদ্রোহ হলে শাস্তস্বরূপ অপরাধীর। 
ডান হাত কেটে দেওয়া হতো । 'বাভ্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রণীত ওঃ 
সৌহা্য বজাদ্ন ছিল । দেশের বিভিন্ন গ্থানে ছিল বহু মন্দির, অজস্র মঠ). 
পান্হশালা, হাসপাতাল ও বিদ্যালয় । পাটালপ্‌ত্রের বৌদ্ধ মঠে দেশ-- 
বিদেশের বৌদ্ধ ছাত্রেরা পড়তে আসত । সেষুগে বাংলা দেশের তাম্রীলগ্ত, 
ছল প্রাসদ্ধ বন্দর ( বর্তমান তমল্‌ক )। এখান থেকে পণাদ্ব্য নিয়ে 
সংহল ও পূুব্'-এাঁসয়ায় জাহাজ যেত। 


১০। প্রাচীকালে ভারতবাসীর বহুমুখী বিকাশ 3 


প্রাচীনকালে ভারতবাসী শিক্ষা-দীক্ষাঃ সভ্যতা ও সংস্কার দিক থেকে 
অসাধারণ উন্নীত লাভ করেছিল । সেই যুগের শিল্প-দ্থাপত্য, চাহিত্য। 
শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্গায় তাদের বহুমুখী বিকাশ ঘটেছিল । 
শিল্প-্থাপত্য-মেগাস্থিনস মৌর্য-রাজধানী পাটলিপুত্রের অপরূপ 


সাচী সুপ 
সৌন্দ্'ময় রাজপ্রাসাদ দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। 


অগোকের সময় নামত 


৮০৮ "সভ্যতার ইতিকথা 


স্তম্ভ ও বৌদ্ধ বিহারগ্ীল সেকালের 'শজপ-্থাপত্যের উত্জবল নিদর্শন । 
সাঁচীতে নামত বৌদ্ধস্তুপাট কুষাণ যুগের শিল্প সৃষ্টির একটি আনবদ্য 
নিদর্শন। খরীস্টীয় প্রথম শতকে কুষাণরাজ কাণচ্কের সময়ে শিল্প ও 
স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে । একালের বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ, বৌদ্ধ 
মযর্ত ইত্যাঁদ দিম ণে তৎকালীন শিল্প-দ্থাপত্যের সমযাদ্ধর পারচয় দেয় । 
কঁণিচ্কের কাজধানী পারুষপুর 
নগরী ছিল বহু সৌধ, ভ্তম্ভ ও 
মঠের দ্বারা সংসাৎ্জত ৷ গ্রক-রোমান 
শিজ্পরীতির মশ্রণজাত  গান্ধার 
শিল্পের উদ্ভব কণিজ্কের যুগের 
শিল্পরীতর বিস্ময়কর অবদান । 
শিল্প-স্থাপত্যের বিকাশের দিক থেকে 
গুপ্ত যুগকে বলা হয় স্বর্ণযৃগ ৷ 
একালের পাথরের তোর সন্দর 
সুন্দর ঘযার্ত এবং গৃহায় আঁ্কত 
'চিত্রগলতে শল্প-দ্থাপত্যের চমৎকার 
[ নিদশিন পাওয়া যায় । বিশেষ করে 
হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অজন্ত। গুহার 
বুদ্ধের জীবনী ও জাতকের কাহনী 
£নয়ে আঁকা ছবিগ্ীল শিল্প-সুষমায় মণ্ডিত । সহস্র বংসরের ব্যবধান 
সত্বেও আও তা সমানভাবে দর্শক চিত্তে সবিন্ময় কৌতূহল উদ্রেক করে । 
সাহত্য - রাজাদের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য প্রাচীন যুগে 
সংস্কৃত সাহিত্য বিকশিত হয়ে উঠেছিল । ক.ষাণরাজ কাঁণচ্কের রাজসভা 
অলংকৃত করোছলেন বুদ্ধ চারত গ্রন্হের রচয়িতা অধ্থঘোষ। তান 
'খনীষ্টীয় প্রথম শতকের কাঁব। সংস্কৃত সাহত্যের দুবণ যুগ বলা যায় 
গ্রঞ্তষূগকে ৷ ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলনের জন্য এই সময়ে সংস্কৃত ভাষা 
ও সাঁহত্য উন্নতির চরম শিখরে উদ্নতী হয় । খনীষ্টীয় চতুর্থ-পণ্চম শতকের 
কোন এক সময়েই বোধ হয় ‘রমঘদত’,* কুমারসন্ভব রচাঁয়তা মহাকাব 
কালিদাজের আবির্ভাব । পা্ডিতদের ধারণা, তান তীয় চন্দগংপ্ত বা 
বিক্রমাদিত্যের নবরত্র সম্ভার উজ্জ্বল রতন ছিলেন । নাটাকার বশাখ দত্তের, 
‘লেখা মুন্রারাক্ষল ও শ্চ্দুকের লেখা মৃচ্ছকটিক এই দুটি বিখ্যাত সংস্কৃত 
"নাটক এ যুগে রচিত হয়োহিল। 


অজন্তার গুহাচিত্র 


শী 


প্রাচীন ভারত নিন 


শিক্ষ -নীক্ষ। _ বৌদক যুগে গরুগৃহে গিয়ে ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষা করত ॥ 
পরবতাঁকালে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব এবং রাজ-রাজড়ার পৃজ্ঞপোবকতার ফলে, 
বৌদ্ধ মঠ ও িহারগরীল হয় শিক্ষা-দীক্ষার কেপ্দস্হল । কোন বিশেষ বিশেষ 
অঞ্চলে ব্যাপকভাবে শিক্ষা-দীক্ষার চচণ ও অনুশীলন হতো। সেই সব. 
স্হানগ,ি ধাঁরে ধীরে প্রধান বিদ্যাশিক্ষা কেন্দেত পাঁরণত হয় । সোঁদক থেকে 
তক্ষশিল। ও নালন্দ| সৰ্বাধিক উল্লেখযোগ্য । বৌদ্ধদের প্রাচীন সাহিত্যে 
বলা হয়েছে, তক্ষাশলায়_ একাট {বিখ্যাত বি*্বাবদ্যালয় ছিল । বহ দূর দেশ, 
থেকে অসংখ্য ছাত্র, এসে এখানে বেদ, যৃদ্ধীবদ্যা_ও চাকিৎসাশাস্ত অধ্যয়ন: 
করত । তক্ষাশলার অনুরূপ বিদ্যাচ্চার কেন্দ হিসাবে নালন্দাও সমানভাবে, 
প্রীসম্ধ। বিহারের িকটবতর্গ পাটনার কাছাকাছি ছিল নালন্দা । এখানেও: 
একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল । বহ: দুর দুর দেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্ম ও নানা, 
বিষয়ে সম্বধে জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশের ছাত্রেরা এখানে আসত ॥ 
এখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের থাকার ব্যবস্হা ছিল । (বিভিন্ন সময়ে রাজানঃগ্রহ- 
লাভ করার জন্য নালন্দা রোম্ধ্ম জগতে আন্তজর্াতক খ্যাত লাভ করেছিল ৪0 
কোন, সময়ে যে এই নালন্দার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা সাঠকভাবে জানা যায় না ॥ 
তবে সপ্তম শ তকে হর্ষবধনের সময়ে ভারতে পর টনরত চৌনক পক হউ-. 
এন্‌-সাঙের বিবরণীতে নালন্দার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে । 
জ্ঞান-ছিজ্ঞাল চর্চ|_ প্রাচীনকালে ভারতবাসীর মধ্যে ব্যাপক জ্ঞান-- 
বিজ্ঞান চর্চা ও অনুশীলন ছিল । বিশেষ করে জ্যোতাঁবদ্যা, গণিত, রসায়ন 
ও চিকৎসাশাম্ত প্রভূত উল্লেখযোগ্য । 
বৈদিক যুগ থেকেই ভারতে জ্যোতিবিদ্যার চর্চা ছিল । কিন্তু গঢষ্তযযুগে, 
জ্যোতাঁবদ্যা চর্চার ব্যাপরু অনুশীলন হয়। এ যুগের জ্যোঁতাঁবদ 
বরাহনিছির পাঁথবীর আহচ্ক ও বাঁষক গাঁতর প্রমাণ করেন তান 
বলেন; পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি সবের চারদিকে পরিক্রমা করে । এ 
যুগের আর একজন জ্যোতাঁবদ ছিলেন ভ্রন্মগুপ্ত। তান -খব সম্ভব 
মাধ্যাকৰ্ষণ তত্ের উচ্লেখ করেন । ০ 
বৈদিক যুগে যজ্ঞচ্ছলের পারমাপ থেকেই বোধ হয় গাঁণতের জ্যাঁমাতি 
(জ্যা- মাটি, মিত_ পারমাণ ) বিভাগের উদ্ভব হয়। গৃঞ্তযুগ্গে গাঁণত- 
শান্তর চর্চার অগ্রগাঁত ঘটেছিল । 


মৌর্যঘুগে পাঁড়িত ও. আর্তে'র চাকৎসার ব্যবস্হা ছিল। ওযাঁধ 
জাতীয় বক্ষ সংরক্ষণ করা হতো. কুষাণ রাজাদের আমলে-আয়ূবেদ- 


-১১০ সভ্যতার হতিকথা 


শাস্ত্রের পথদুষ্টা চরক ও শুশ্রুতের আববর্ভাব। দুটি উপানানের 
মিশ্রণের ছারা ওষুধ পনতু-পুশালী থেকেই রদায়নশাদ্ত অনুশীলনের 
-সুচনা হর। অন্যদিকে রোগের কারণ ও তার উপশমের দবারা রোগ 
সারানোর পঢুচেষ্টা থেকেই গিকিৎসাশাস্তের বিকাশ ঘটে। গুপ্ত 
রাজাদের আমলে ওষুধ পত্তুত-পুণালীর আরও উন্নাত হয়। তারা 
পশনর মৃতদেহ কেটে অঙ্গব্যবচেছদ-বদ্যা শিখত। কাঠের ছাঁচের মধ্যে 


মোম ঢেলে তারা মানুষের মনত গড়ত এবং সেই মত কেটে পুথম 
- শিক্ষার্থীরা অশ্গব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা ( &na০) ) শিখত। গাছ-গাছড়া, 


পারদ ও অন্যান্য ধাতু থেকে 'বাঁভম্ন তৈরী করত । ভারতবাস। চাকংসা- 
বিদ্যায় এতই উন্নাতলাভ করোঁছল যে, পরবর্তী কালে গ্রীক ও আরবগণও 
ভারতীয়দের কাছে এই শাস্ত্র শিখে এর উদ্নাঁত সাধন করে। 
গঃপ্তষুগে ধাতুশিজ্পের উদ্নাতর আরেকটি উদাহরণ-াঁদল্লশতে রাজা 
চন্দ্রের নাম খোদাই করা অপ্ব“একটি লৌহস্তস্ত । এট যে দেড় হাজার 
‘বছর আগের তৈরী তা দেখে মনে হয় না। আজও এর মসূণতা এত কু ও 
নণ্ট হয় নি। 
এই যুগে রোম, চীন, যবদ্ধাপ, কম্বোজ, সমাত্রা প্রভূত বিদেশের সঙ্গেও 
ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল । 


অনুশীলনী 
[ক] বড় প্রশ্ন 


১। বৈদিক যুগ বলতে কি 'রোঝ? বৈদিক যুগের আর্যদের সামাজিক, 
ধর্মীয় ও রাজমৈতিক জীবনধারার পরিচয় দাও। 

২। মহাকাব্যের যুগ বলতে কোন সময়কে বোঝায়? তখন কিকি 
“পরিবর্তন ঘটে? 

৩। কখন ও কিভাবে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল । এই দুইয়ের 
মধো পরবর্তীকালে কোনটি বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল? 

৪| বুদ্ধের জীবনী ও ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

€। মৌর্য বুশের প্রতিষ্ঠাতা কে? তার রাজরকাল সন্ধে যা জান লেখ। 

৬। চণ্ডাশোক কেমন করে ধর্মাশোকে পরিণত হন। 4 

| বৌদ্ধধৰ্যের প্রচারের জন্য অশোক কি কি করেছিলেন? ভার জন- 
হিতকর কার্যাবলী সম্বন্ধে কি জান? 

স। ুষাণরাজ কথিষ্বের রাজত্বকাল সম্বন্ধে একটি বিবরণ দাও । 

৯ সাশ্াজ্য বিজেত| হিসাবে সমূদ্পুপ্ের রাজত্বকালের একটি বিবরণ দাও । 


প্রাচীন ভারত ১১১ 


"১০ বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রাচীনতা সম্বন্ধে তথ্যনির্ভর আলোচনা কর । 
১১। মৌর্যযুগ ও গুপ্তযুগের ভারতবর্ষ সন্ধে মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েনের 
বিবরণী থেকে কি কি জানা যায়? 
১২। প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞান চগার ক্ষেত্রে কিরূপ উন্নতি ঘটেছিল ? 
[খ] ছোট প্রশ্ন 
১। বেদ কি? বেদ কয় ভাগে বিভক্ত ওকি কি? 
-২। “মহাবীরের জীবনী ও ধর্মমত সম্বন্ধে কি জান? 
৩। অশোকের মৃতুর পরবর্তীকালে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে কি জান? 
৪। দ্বিতীয় চন্্রপুপ্তের রাজত্বকাল সম্বন্ধে কি জান ? 
€ | মধ্য এসিয়ায় সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ সম্বন্ধে কেমন করে জান। গেছে? 
-৯।. প্রাচান যুগে ভারতবাসী শিল্পস্থাপত্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা় কিরূপ উন্নত 
- ছিল? 
৭1 প্রাচান যুগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভারতবাসীর কিরূপ পরিচয় পাও ? 
- এগ] বুদ্ধির প্রশ্ন : 


১।  শুন্তস্থান পূরণ কর ই 
'(ক) আর্ধের] বিভিন্ন দেবতা ও ____ শক্তির বন্দনার উদ্দেশ্যে পছ্যে -____ 
বা রচনা,করেন । (খ) _হ রচনাক2লীন সময়কে ভারতের ইতিহাসে 
বল! হয় বৈদিক___-। (গ) বান্মীকি রচিত __-__ ও____ লেখা ___ 
" রচনাকালকে বলা হয় = যুগ। (ঘ) ত্রিশ বত্সর -_ জীবন যাপন 
ক্করার পরে গ্রহ 257070005) বেকেহসিতাথ ছিলেন কিছুট৷। _ 
প্রকৃতির ৷ (চ) মৌর্য সম্রাট ---- ছিলেন সমরকুশলী 


ৰ 1 (ছ) --- যুদ্ধের 
সর্দান্তিক দৃগ্ড দেখে অতিশয় অভিভূত হন। (ঝ) --ছিলেন গুপ্রবংশের 


সর্বশ্রেষ্ঠ _| (এ) শ্তার____নামে একজন প্রত্রতাত্বিকের__ ফলে মধ্য 
এসিয়ার ইয়ারখন্দ, খোটান প্রভৃতি অঞ্চলে __ 


দর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। (8) বৌদ্ধদের প্রাচীন সাহিত্যে 
মিরা ছিল। ০১ 


২। নীচের উক্তিগুলির এতিইাসিক সত্যত সম্বন্ধে হা (/ )বা 
+না' ( x ) চিহ্নিত কর। 


উক্তি ২ 
(ক) ব্যাসদেবের লেখা মহাভারত ও রে টা 
বাক্মীকির লেখা রামায়ণ । 
থে) গুপ্ত বংশের সর্বশেষ্ঠ নরপতি (খ) 
ছিলেন দ্বিতীয় চন্ত্ুপ্ত। 


'€) 'ুদ্ধচরিতের” রচয়িতা ছিলেন গে) 
মহাকবি কালিদাস। 


সভ্যতার ইতিকথা 


(ঘ) ফাহিয়েন ছিলেন চৈনিক (7৮, 
বৌদ্ধ পর্যটক ৷ 
(ঙ) পুরুষপুর ছিল মৌর্য চন্দ্রের (ডা re 
রাজধানী । - 
চ) সেলুকস, ছিলেন গ্রীকবীর {চ) 
আলেকজাণ্ডারের অন্যতম সেনাপতি ৷ 
(ছ) আর্ধভট্ট ছিলেন গুপ্রযুগের একজন 215 
প্রসিদ্ধ জ্যেতিবিদ । এ 
(জ) চরক ছিলেন মৌর্মযুগের (জ) ... 
একজন আয়ুৰ্বেদিক । 
৩। যথাৰ্থ উত্তরটি খুখজ ( ২.) চিহ্নিত কর £ 
প্রশ্ন উত্তর 
(ক) মহাকবি কালিদাস ছিলেন_ (ক) সমুদ্রগুপ্ের :সভাকবি /3 
কণিন্ধের সভাকবি / 
২য় চন্দরগুপ্রের সভাকবি ৮ 
(খে) মেগাস্থিনিস ছিলেন খ) চৈনিক পর্যটক / 
গ্রীক পর্যটক 
রোমান পর্যটক / 
(গ) মৃচ্ছকটক নাটকের রচয়িতা গ। শৃদ্বক / কালিদাস / 
অশ্বঘোষ / 1 
(ঘ) পাটলিপুত্ৰ রাজধানী ছিল '(ঙ) মৌর্য সম্রাট অশোকের / 
he Uh 1 সমুদ্রগুপ্রের / কণিষের 
'_ (ঙ) শিকারী" উপাধি ছিল - '' (ও) কণিষ্ের / সমুদ্রগুধের / 
রত J 77 দ্বিতীয় চন্্প্তপ্রের ' 


৪.1 মৌখিক প্রশ্ন £- : উর, 
(ক) বেদ শব্দের অর্থ কি? (খ) ‘হিন্দু’ শব্দটি উদ্ভব হয়েছে কেমন করে? 
(গ) বুদ্ধ শব্দের অথ কি? (ঘ) “জিন শব্দের অর্থবল? 1). অগ্ঘোষ ! 
কে ছিজেন?. টে) কুষাণ বংশের সর্বশেষ্ঠ রাজা কে? (ছ), চরক কে”? 
(জ) জরথুস্্রকে? (ঝ) গুপ্ত বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে? (এ) ইণ্ডিকা 
কি? (ট) মধ্যপন্থা। বলতে কি বোঝ? (ঠ) বৌদ্ধদেবের ধর্মগরন্থের নাম বল । 
(ড) বেদের কয়টি অংশ ও কি কি? (6) ফাহিয়েন কখন ভারতে 
আসেন? (ণ) ভাশ্রলিপ্ত কোথায় ছিল? (ত) বিদুসার কে ছিলেন? 

৫। প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র অঙ্কন করে নীচের স্থানগুলির 
অবস্থান নির্দেশ কর « হি: 

আর্াবর্ত, পাউলিপৃত, তক্ষমীলা, উদ্জযিনী,,. হি 
পুরুষপুর, প্রাচীন বাংলাদেশ। নি WALL চট 
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